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শ্রীমতী চৌধুরী দীর্ঘ ২৮ বছর যাদবপুর বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে সহযোগী গ্রন্থগারিক রূপে তথ্য পরিসেবায় | 
রত আছেন। 


বঙ্গীয় গ্রন্থগার পরিষদের এর আজীবন সাদস্তা 
শ্রীমতি চৌধুরী কমপিউটার বিষয়ে প্রশংসাপত্র 


এক জগৎ আছে তা সঙ্গীতের জগৎ, শিল্পের জগৎ। 
গীতবিতানে এর ‘গীত ভারতী? উপাধি প্রাপ্থা শ্রীমতি 
চৌধুরী দীর্ঘ আঠারো বছর আকাশবানী কলিকাতা 
কেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী। 
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বাট টাকা। 


উৎসর্গপত্র 


৬ন্থুবোধ-কুমার রায় 
শ্রীমতী জ্যোৎস্না রায় 
বাবা ও মাকে শ্রদ্ধার্য 
-দাঁপক 
এরেবতী রঞ্জন চৌধুরী 
ক্রীমতী সুনীতি চৌধুরী 


বাবা ও মাকে শ্রদ্ধার্ঘ 
_অরূণা 


মুখবন্ধ 

শ্রীদীপক কুমার রায় ও শ্রীমতী অরুণা চৌধুরী তাঁদের 'তথ্যাভীত্তক 
সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান' গ্রন্থাটর মুখবন্ধ লিখে দেবার অনুরোধ করৌছলেন এবং 
আমি সানন্দে সে কাজে রাজী হয়োছ। এরা তথ্যাভীত্তক সমাজকে বিশ্লেষণ 
করে তথ্যবিজ্ঞানের অপাঁরহাধ'তা ও বাভন্ন দক নিয়ে যে ভাবে আলোচনা 
করেছেন তাকে সাধুবাদ না দিয়ে পারা যায় না। কারণ মাতৃভাষায় ঠিক এই 
ধরণের তথ্যাবজ্ঞান চচা বড় বেশী চোখে পড়ে না। সম্ভবতঃ এ জাতীয় 
গ্রন্থ এরাই প্রথম লিখলেন ৷ সবন্তরে মাতৃভাষা চাল করার ব্যাপারে আমরা 
অঙ্গীকার বদ্ধ। কিন্তু মাতৃভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে নিদিষ্ট শুরের গ্রন্থাদি 
প্রণীত নাহলে কি ভাবে আমরা সে অঙ্গীকার পালন করব। লেখকপ্বয় 
তথ্যাভীত্তক সমাজ ও তথ্যাবিজ্ঞানের বেশ ছু আখাঁশক জানা ও প্রার 
অজানা ও অনালোচিত বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষায় আলোচনা করে যথার্থই 
সকলের কাছে ধন্যবাদ পাবার যোগ্য হয়েছেন । শ্রীরায় ও শ্রীমাত চৌধুরী 
বেশ দক্ষতার সঙ্গেই তাদের বিষয় বস্তুর উপস্থাপন করতে ও প্রকল্প রূপায়নে 
সমর্থ হয়েছেন। এ সাফল্যের পিছনে রয়েছে তাদের সুদণর্ঘ দিনের তথ্য 
পাঁরসেবার কাজে আঁভজ্ঞতা । আমার দৃঢ় ধারণা এই গ্রন্থটি তথ্য বিজ্ঞানের 
"ছাত্র ছাত্রীদের ও গ্রন্থাগাঁরক ও গ্রন্থাগার কমরঁদের বিশেষ উপকারে আসবে । 


্্ীমুকুন্দলাল চক্রবর্তী 
এম. এ. ডিপ. fলব., কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় । প্রান্তুন বিভাগাঁয় 
প্রধান, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান 
বিভাগ, যাদবপুর বি*ববিদ্যালয় । 
অঁতাঁথ অধ্যাপক, কাঁলকাতা ও 
বিদ্যাসাগর বশবাবিদ্যালয়। 


নিবেদন 


“তিথ্যভাত্তক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান ৪. তাত্বিক আলোচনা” গ্রন্থটি 
প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনান্দিত। এযাবৎ কিছ তথ্যবিজ্ঞানী 
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান তথা তথ্যবিজ্ঞান নিয়ে কিছু বাংলা গ্রন্থ িখেছেন। 


শকিম্তু আমরা মনে কার, তথ্যাভীত্তক সমাজকে বাদ দিয়ে তথ্যবিজ্ঞান 


পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। 

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সঠিক পরিভাষার অভাবে. ইত্রাজশ 
ও বাংলা শব্দের যথেষ্ট মিশ্রণ ঘটেছে । তথ্য বিজ্ঞানের-বাংলা বইয়ের এত 
অভাব ‘যে সঠিক পাঁরিভাষার জন্য অপেক্ষায় থাকলে অনন্তকাল কেটে যাবে । 
স্বভাবতই অধিকাংশ অধ্যায় লেখার ব্যাপারে আমরা ইত্রাজী “ভাষায় 
পরিবেশিত নাথ ও তথ্যের উপর নিভ'র করোঁছ এবং প্রয়োজন বোধে প্রচলিত 
ইখরাজী শব্দ ব্যবহার করেও বিষয়কে সহজবোধ্য এবং শিক্ষার্থীদের 
উপযোগী করে তোলবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এখন গ্রন্ছাট 
শিক্ষার্থী বা তথ্যবিজ্ঞানীদের-কাজে লাগলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক বলে 
বিবেচনা করব । 

এ গ্রন্হের 'বাভন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কেমন করে তথ্যভিত্তিক 
সমাজের উদ্ভব হয়েছে এবং আধ্বীনক সমাজ বলতে আমরা কোন ধরণের 
সমাজকে বুঝি-। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযা্তাবদ্যার কতটা 
প্রভাব পড়েছে । -যাঁদ এ সমাজ তথ্যভীত্তিক হয়ে থাকে তবে, তথ্য ব্যবহার- 
কারীর চাহিদা নিধরিণ করবার প্রক্রিয়া কি রূপ । কেমন করে ডকুমেন্টেশন ও 
তথ্যবিজ্ঞানে সম্পর্ক নিধরিণ করা যাবে। বিষয়বস্তুর জগতকে যাঁদ 
আলোচনা না'করা যায়'তবে তথ্যবিজ্ঞান সম্পকে” চিন্তাভাবনা অপরিণত 
থেকে যাবে । বিষয়বস্তুর জগত ও তথ্যবিজ্ঞান একটা অধ্যায়ে স্থান 
পেয়েছে। গ্রন্হাগাররূপী তথ্যকেন্দ্র তথ্য পারবেশনে কোন ভুমিকা পালন 
করবে তা সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তথ্যের উৎস স্বাভাবিকভাবে 
এসে পড়ে । নানা ধরণের তথ্য পরিবেশনের ও সংগঠনের ব্যাপারে কিছুটা 
আলোকপাতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সেজন্য সি. এ- এস সম্পর্কেও 


“খানিকটা ধারণা দেওয়া হয়েছে । তথ্যের‘খবর সঠিকভাবে দিতে গেলে তথ্য 


(ii) 
ননদ্দেশক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই তথ্য নিদ্দেশক 
প্রান্তরা এবৎ তথ্য উদ্ধারের মৌলিক দিক নিয়ে যথাযথভাবে আমরা 
আলোচনা করোছি। একথা ঠিক যে, 08০. নিদ্দেশিক ব্য দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ নিদ্দেশিক সম্পর্কে ধারণা না থাকলে তথ্যকমার পক্ষে গবেষণাকাজে 
সাহায্য করা সম্ভব নয়। তাই এই. বিষয়ের আলোচনাও এখানে স্হান 
পেয়েছে । 


তথ্যপঞ্জী পাঁরমাপক, তথ্যকেন্দ্রে সিসটেমস: এনালাসস, কৃত্রিম 
উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্য হ্থাতান্তরণ এবং তথ্য পাঁরসেবায় রেপ্রোগ্রাফীর ভুমিকা 
আলোচনা না করলে এ জাতীর গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকে ৷ জাননা বাংলা 
ভাষায় এ ধরণের আলোচনা অন্য কোন তথ্য শবজ্ঞানের গ্রন্হে পূর্বে হয়েছে 
{কনা । কমাপউটারের আকৃতি এবং তথ্য বিজ্ঞানে তার পাঁরাধ এবং 
কউ পদ্ধাতর মত একটি জাঁটল তত্ত্বকে পারবেশন করার দ:ঃসাহাসিক 
প্রচেষ্টা করৌছ। এ কাজের সার্থকতা পাঠকসাধারণেরই বিবেচ্য । 
শেষ অধ্যায়ে তথ্যাবিজ্ঞানের টুকিটাকি বিষয়ে সবাক্ষপ্ত বর্ণনা করা হয়েছে । 
এভাবে গড়ে উঠেছে গ্রন্যটির বত'মান অবয়ব | 

জ্ঞান অন্বেষণের' কণ“ধার শ্রী বি. ডি. চৌধুরী গ্রন্থটি লেখার ব্যাপারে 
আমাদের উৎসাহিত না করলে এত দ্রুত গ্রন্হটি প্রকাশ করা সম্ভব হোতো 
না। তাঁর এই শব প্রচেষ্টাকে জানাই আন্তরিক সাধুবাদ । 

বিখ্যাত তথ্যাবজ্ঞানী ডঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগতপ্ত, যাদবপুর 
বিশ্বাঁবদ্যালয়ের প্রান্তন মুখ্য গ্রন্হাগ্রারক ডঃ অজয় রঞ্জন চক্রবর্তী, তথ্য 
বিজ্ঞানী অলোক তর ( বদ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ), অধ্যাপক সুশীল চ্যাটাজপ 
(বৰ্দ্ধমান বিশ্বাবদ্যালয় ), তথাঁবজ্ঞানী 'দিলপকুমার রায় ( বর্ধমান 
বিশবাবদ্যালর ), তথ্য বিজ্ঞানী ভবানী ঘোষ, তথ্যবিজ্ঞানী আভাঁজং 
মুখোপাধ্যায়, তথ্যবিজ্ঞানী আশাচৌধুরী, গোরা বন্দোপাধ্যায় ও তথাবিজ্ঞানী 
প্রীতিমিন্রকে সাধুবাদ জানাই কারণ তারা গ্রচ্হটি লেখার ব্যাপারে অনেক 
খুশটনাটি তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অর্পনা ভট্টাচার্য, মাল 
ভট্টাচার্য্য, রিগকু রায়, ও মিমি চৌধুরীকেও জানাই ধন্যবাদ কারণ তারা 
আমাদের নানাভাবে অনঃপ্রাণত করেছে । 

আন্তাঁরক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মূুকুন্দলাল চক্রবর্তী 
মহাশয়কে যান গ্রন্থটির ম:খবন্ধ 1লখেছেন। সর্বশেষে কাঁলকাতা 


(iii) 
বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান 'বিশ্বাবদ্যালয়, 
রবাঁন্দ্রভারতাী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান 
বিভাগের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাত রইল আমাদের আন্তারক 
শুভেচ্ছা--দাঁপককুমার রায় ও অরণা চৌধ,রী। 


(iv) 
প্রকাশকের নিবেদন 

তথ্যবিজ্ঞান তথা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বাংলা ভাষায় অনুদিত গ্রন্থ 
'বশেষ নেই। আর 'তথ্যাভীত্তক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান'_-এই জাতীয় গ্রন্থ 
একটিও আছে কিনা জানি না। 

গ্রন্থাগার বা তথ্যবিজ্ঞানের গ্রন্ছ প্রকাশের একটা সুপ্ত ইচ্ছা আমাদের 
বরাবরই ছল এবং ইতিমধ্যেই আমাদের প্রতিষ্ঠান দহ'একখান গ্রন্থ 
প্রকাশ করেছে এবং তা শিক্ষক ও ছাত্র সমাজে সমাদৃতও হয়েছে। বত'মান 
গ্রন্হে তথ্যবিজ্ঞানের জটাল দিকগদলি সহজ করে বলতে চেষ্টা করেছেন 
ন্হকারদ্বয়। এ যাবৎ এই বিষয়টির জন্য শিক্ষক ও ছাত্রদের একমাত্র 
বিদেশী বইয়ের উপর 'র্ভর করতে হোতো । 

এখন যাঁদ গ্রন্থটি শিক্ষক ও ছান্রসমাজের কাজে লাগে তবেই গ্রন্থ 
প্রকাশের সার্থকতা । 

অনিচ্ছা সত্বেও গ্রন্থাটিতে কিছ; কিছ: ভুলন্রনটী থাকা সম্ভব । সেজন্য 
আমরা দ:ঃখত । 

গ্রন্থটি প্রকাশনার ব্যাপারে লেখক ও লেখকা শ্রীদীপক কুমার রায় এবং. 
শ্রীমতি অরুণা চৌধুরী যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিয়েছেন তার জনা তাদের 
গান্তীরক ধন্যবাদ জানাই । 


কলিকাতা বি. ডি. চৌধুরী 
২৫শে জুলাই ১৯১০ প্রকাশক 
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প্রথম অধ্যায় 
তথ্যভিত্তিক সমাজ 


আধুনিক সমাজ তথ্যভিত্তিক সমাজ | আমাদের চিন্তাকে সম্‌দ্ধ 
করেছে তথ্য, তবে সেটা আজ নয়, তা সুরু হয়োছল যেদিন মানুষ সভ্যতার 
আলো দেখতে আরম্ভ করেছে সোঁদন থেকে । তখন মানুষ বুঝত না যে 
তারা তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে নিজেদের বিকশিত করছে। আমাদের ধারণা, 
শৈশবে পিতামাতা আমাদের জীবনে প্রথম তথ্যবিজ্ঞানীর ভূমিকা পালন 
করেন । একটা সময় ছিল, যখন ধম“গুরুরাও তথ্য দিয়ে শিষ্যদের জীবনকে 
পারচালিত করতেন । যেমন বুদ্ধ, যীশ7, হজরত, শঙ্করাচাষ*_এরা নানা তথ্য 
দিয়ে শিশঃদের মনে [নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতেন। কন্তু তাহলে 
আমরা কেন বলছি, আধুনিক সমাজ তথ্য-ভাত্তক ? কারণ অতীতে যেভাবে 
তথ্য সমাজকে প্রভাবিত করোছল তা ছিল পুরোটাই অভিজ্ঞতালব্ধ । কিন্তু 
চাল্লপশের দশক থেকে দেখা গেল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা যেভাবে 
বিস্তারিত হচ্ছে তাতে বিভিন্ন ধরনের নথি তাদের 'বাভন্ন আকৃতি নিয়ে 
মানুষের কাছে আসতে আরম্ভ করেছে । 
প্রাচীনষ,গে বা মধ্যযুগে যে ধরণের তথ্যে সমাজের র:পরেখা দেখা গিঃয়াছিল, 
আধ্বীনক যুগে তার খোল নলচে পালটে গেল । তাই চল্লিশের দশকে 
দেখতে পেলাম মানুষের জ্ঞানের সীমত অবস্থাকে একেবারে জ্ঞান-িস্ফোরকের 
অবস্থায় নিয়ে গেল। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে দেখা গেল 
এক অভ্তপুবঁ আলোড়ন ৷ সেই সঙ্গে মানবিক চিন্তায় ভরপুর তথ্য তার 
বিভিন্ন শাখা-প্রণাখায় পল্পবিত হতে শুর করেছে । এক কথায় বলা যায় 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেমন মানব সভ্যতার শতুরূপে দেখা দিয়েছিল, এবং ধ্বংস 
করোছিল বহু গ্রাম, নগর--তেমান সঙ্গে বয়ে নিয়ে এসেছিল বহু নতুন 
জ্ঞান যার সজনশীল ভুমিকা মানব সভ্যতাকে নতুর দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে 
বস্তুত সেই সময় থেকেই তথ্যভিত্তিক সমাজের জন্ম হয়েছে । কিন্তু সত্তরের 
দশক থেকেই দেখা গেল তথ্যাভীত্তক সমাজ কথাটি তথ্য-বিজ্ঞানীরা বাভন্ন 
জায়গায় ব্যবহার শুর; করেছেন । বদ্তুতঃ উন্নত দেশগুলোতে তথ্য বিস্তারে 
কম্পিউটার সমাজ-জীবনকে ভীষণভাবে আলোড়িত করতে শুর; করেছে । 


২ তথ্যাভাঁত্তক সমাজ ও তথ্য বিজ্ঞান 


এখন দেখা যাক: তথ্যাভীত্তক সমাজ কাকে বলে? তথ্যাভীত্তক সমাজ 
হচ্ছে এমন একটি সমাজ যেখানে শ্রমের মধ্যে 'বিকাঁশত হচ্ছে মানুষের 
ব:ন্ধমত্তার । আর এই শ্রমের মাধ্যমে শ্রীমক তার রূজী-রোজগার করছে 
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে । কথাটা ীকছুটা যুগের সঙ্গে সামগ্রসাহীন মনে 
হচ্ছে । তথ্যাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চাকরীর সুযোগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে যা পুর্বে 
‘ছল না । সৌঁদক থেকে প্রচালত শল্পগুলোতে যে জড়ত্ব বা বন্ধ্যা দশা চলছে, 
তার থেকে তথ্যাবজ্ঞানীদের অবস্থা অনেক ভালো । শীঘ্রই তথ্যবিজ্ঞানীদের 
বাভন্নভাবে নামকরণ হচ্ছে যেমন- তথ্যকমর্ঁ, তথ্য বাস্তুকার, ধারণার 
বিবরণ প্রস্ভৃতকারা, চিহ্ন ম্যানীপউলেটর ( manipulator ) প্রভাত । আমরা 
জান একসময় কতকগুলো নাম সাধারণ মানুষের নিকট খুবই প্রচালত ছিল, 
যেমন তাঁতি, গাড়ী নিমাতা, যাঁতাকলের মাঁলক বা চালক প্রস্তত ৷ 
ইউ. এস ব্যুরো অফ লেবার (U. 5. Bureau 0£ Labour ) সম্প্রাত সাদা 
কালারের ( white col০ured ) কম'ঁদের তথ্যকমাঁ বলে আঁভাঁহত করেছে। 

বস্তুতঃ তথ্যাভাত্তক সমাজ একাঁট যুগকে অতিক্রম করতে চলেছে। 
মানুষের জীবন যে ধারায় প্রবাহত হয় ঠিক তাকেই আমাদের রক্ষা' করে 
যেতে হয়। আমাদের ভাঁবষ্যৎ তথ্য পারকল্পনাও আমাদের তথ্য জগতের 
চলমানতার উপর নির্ভর করে। আগামী দিনের রূপরেখা বৈজ্ঞানিক, 
অর্থনীতাবদ ও রাজনীতিীবদদের বিশ্লেষণের উপর শীনভরশীল । 
তথ্যবিজ্ঞানীদের কাজ হচ্ছে নতুন বিশ্লেষণগন্লোকে মানুষের কাছে তুলে 
খরা। 
নামের পরিভাবার অন্িনবত্ব £ 

আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে তথ্যাবজ্ঞানীদের কাছে পাঁরভাষাগত 
অভিনবন্ধ স্থান কাল পাত্র আঁতক্রম করে গেছে । টোফারের (০75৫) মতে 
পারবর্তনের তিনাট ধারা যেমন-_কৃষি, শিল্প এবং তথ্যাব্লব। এইগুলো 
পারভাষাগত আভনবত্ধের জন্য দায়ী, এগুলো পরস্পর 'বাচ্ছিন্ন নয় বরং একটি 
অপরের সঙ্গে যুন্ত । যদিও পরিবর্তন পৃথিবীর সব স্থানে সমান নেই, 
সামাজিক ও অর্থনৌতক ভিন্নতার জন্য অনেক স্থানে তথ্যাবপ্লবের 
গাতপ্রকৃতি বাঘ/ত হয়েছে বা প্তব্ধ হয়েছে । 

মানবজীবনের অর্থনৈতিক হীতহাস অত্যন্ত জটিল ব্যাপার ॥ টোফার 
০1) যে তিনটি ধারার ও ওয়েভের উল্লেখ করেছেন তা সবসময় 
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নমেলে না কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্কীতির সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ" 
হওয়ার মধ্যে তার সার্থকতা নিভ'র করে । 

মানবজীবনের মূলে যে গাঁত প্রবাহ বয়ে চলেছে তাকে অর্থনৈতিক 
বশারদ ও ব্যবসা বাণিজ্যের াত্বক বিশ্লে্বকরা তাদের আলোচনার মধ্যে 
'বিবর্তনশীল করে রেখেছেন । ১৯২০ সালে ' রাশিয়ান অর্থনগীতাবিদ 
কন্দ্রাটফ ( Kondratieff ) তার ব্যাটারি (Battery । নিদেশক যন্রাবশেষ 
শ্দয়ে দেখিয়েছেন ১৮৮০ থেকে ৫৪ বৎসর ধরে টোফার (7০25) যে তিন 
ওয়েভ বা প্রবাহের কথা বলেছেন তা তেগন উল্লেখযোগ্য নয় । যেমন দিনকে 
রাত অনুসরণ করে ঠিক তেমাঁন অর্থনোতিক কর্মকান্ডের মধ্যে নিয়মানূবতি'তা, 
সময় অনুযায়ী গাঁত এবং সেইসঙ্গে অর্থনৌতিকভাবে পশ্চাদপসরণ ইত্যাদি 
একে অন্যকে অনুসরণ করে চলেছে । কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের গাঁতি-প্রকূতি 
নিয়ে যারা নতুন নতুন তত্ব উপাশ্থিত করেছেন তারা হলেন যূগলার (1881:) 
০০৮ ), কিচেন (28০0 ) এবং ভেন ডুয়ান ( Ven 
Duijn ). তাদের মতে অর্থনীতির আবিস্কৃত মৌলক উপাদানগুলৈর 
‘ব্যবহার উন্নত দেশগ্‌লিতে অনেক উন্নতমানের পরিলাঁক্ষত হয়। কিন্তু 
অনুন্নত বা উন্নাতকামা দেশগহীলতে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই এইগুলির 
'গাত-প্রকাত নিম্নাভমুখা । অর্থনৈতিকভাবে একাঁট ব্যবস্থা অপেক্ষা 
অন্যটির কমে যাওয়া বা বিপরীতধ্মর্শ হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে স্ব স্ব দেশের 
অর্থনোঁতক কর্মকাণ্ড ও গবেষণার মান । অথাৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের 
{দক থেকে উন্নত দেশগ্‌লো অনেক এগিয়ে রয়েছে এবং উন্নাতকামণী ও 
অনন্ত দেশগুলোর কর্মকান্ডের মধ্যে তাদের পম্চাদপসরণ পারিলাক্ষত 
হচ্ছে । 

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নব নব অ।বিসকার 
উন্নত দেশগুলোকে করেছে সমৃদ্ধ । অথচ মানব সম্পদ, কাঁচামাল প্রভাত 
থাকা সত্তেও গবেষণা ও প্রযুক্তবিদ্যার ক্ষেত্রে উন্নাতশীল দেশে তেমন জোরদার 
ভাবে কর্মকাণ্ড হচ্ছে না বলেই তারা অর্থনৌতক ভাবে অনেক পোঁছয়ে 
আছে। এছাড়া রয়েছে রাজনৌতিক অস্থিরতা ও আদর্শের সংকট। 
টোফার (1০90৯: ) বিভন্ন দেশের উন্নাতর মুলে যে তিনাট ধারা বা ওয়েভ 
দোখয়েছেন তার মধ্যে তৃতীয় ধারাটি সম্পর্কে যে ই্গিত দিয়েছেন, তা 
হচ্ছে তথ্যাবজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্লব। : অর্থাৎ তথ্যাবজ্ঞানের আগ্রগাততে 
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কম্পিউটারের আগমন, বিশেষ করে মাইক্রোপ্রসেসরকে ( Microprocessor টি 
অবলম্বন করে প্রয্ীক্তীবদ্যার বিকাশ হচ্ছে এবং তার মাধ্যমে উৎপন্ন 
সামগ্রীর যে সমহাদ্ধ ঘটছে তা অভ্তপন্ব॥ যাইহোক এটি ভুল হবে যাঁদ 
আমরা টোফারের (7০26 ) তৃতীয় ওয়েভ বা প্রবাহকে, যাকে তান বলেছেন 
তথ্য বিপ্লব, তাকে আমরা শুধুমাত্র কম্পিউটার বিপ্লবের মধ্যে আবদ্ধ 
রাখি । সন্দেহ নেই কাম্পউটার তথ্য বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু 
মনে রাখা দরকার কাঁনপুউটার মানুষের মন্তিষ্কজাত প্রতিভার বিকল্প নয়। 
মানুষ যখন তার, উদ্ভাবনীশক্তির মাধ্যমে নতুন আবিস্কার দিয়ে মানব 
সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে তখন কম্পিউটার তা তাঁড়ৎ গাঁততে ব্যাপকতৃম 
মান্‌ষের কাছে পেশীছে দিতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আধনিক 
যদুগের:যে তথ্যাভীত্তক সমাজ. ক্রমে ক্রমে [বিকশিত হচ্ছে কাম্পউটার তাকে: 
পাঁরপঢণতার-দিকে: নিয়ে যেতে. সাহায্য করছে । একথা বলা নিষ্প্রয়োজন 
য়ে কাম্পিউটার আজ মানবজাবনে নানা সহায়ক শান্তি হিসাবে কাজ করে৷ 
চলেছে. উন্নতদেশে তাই কম্পিউটারের প্রয়োগ সবক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। 
আসল কথা হচ্ছে, নামের পরিভাষার ব্যাপারাট এখানে গৌণ ; 
বরং নব নব আবিস্কারগলোকে সঠিকভাবে বোঝানো এবং তাকে 
কেমন করে মানবকল্যাণে ব্যবহার করা যাবে, সেটাই মুখ্য ব্যাপার ৷” 
এর ফলে সমাজের যে মৌলিক পারবর্তন হচ্ছে, যেটা টোফার ( Toffer ) এবং 
অন্যান্যরা বলতে চেয়েছেন সেটাই আমাদের অনুধাবন করতে হবে ॥ 
নামের পাঁরভাষা নিয়ে আমাদের খুববেশ? মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই 1 
যাঁদও আগেই: বলেছি যে ব্যাপক ভাবে তথ্যাভত্তিক সমাজ সত্তরের দশক 
থেকে শুরু হয়েছে, কিন্তু আমরা যাঁদ আরও পেছনের দিকে তাকাই তবে 
দেখব ষাটের দশকের শেষভাগ থেকে তথ্যসমাজ বা তথ্যাভাঁত্তক সমাজ 
কথাগুলো উন্নত" দেশগঢ়লোতে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে সত্তরের দশকেই এ. 
শব্দটির বহুপ্রচলন ঘটেছে ৷ এ সময় থেকেই তথ্য সমাজের সম্পর্কে যে, 
কথাগুলো লাল অক্ষরে লেখা হচ্ছিল তা হল, তথ্যযুগ, মাইক্রোমালানয়াম, 
শিজ্গসমাজের পরবভ্তাঁধাপ ( Post Industrial 5০ciety ), কমপিউটার 
বিল্পব, জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ ( knowledge Society ), তথ্যমণ্ডল 
( Inosphere ) সেবামূলক সমাজ ( Ssrvice Society ) সুচিন্তিত সমাজ 
বা ধাঁরে ধাঁরে গড়ে ওঠা সমাজ ( Leisure Society ), প্রকমাঁ সমাজ 
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( Technotronic Society ) পদার্থ বিজ্ঞান ভীত্তক যুগ (Electronic age) 
অথ যে যংগ দাঁড়িয়ে আছে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদির সমবায়ে 
গঠিত একটি সমাজের উপর । 
উপরোন্ত নামকরণগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায় এগুলোর মুলাবিষয় 
তথ্য সমাজ বা তথ্য ভিত্তিক সমাজের অর্থের মধ্যে যে বিশালতা রয়েছে 
তাকে কৌশলে এড়িয়ে গেছে। আসলে এগুলো এক কথায় বিভিন্ন নামের 
সমজ্টি। এযেন শ্রীকৃষ্ণের শতনাম ৷ 
তথ্যবিন্ফোরণ ই তথ্যাভান্তক সমাজ কথাটি ব্যবহৃত হবার বহপ্‌বেই 
বহ লেখক বা তথ্যবিজ্ঞানী এ বিষয়াট নিয়ে ভেবেছেন । এদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন তথ্য বিজ্ঞানী ডেরেক ভি সোল্লা প্রাইস ( Derek 
de 9011; Price ) হীন বিজ্ঞানের ক্রামক বৃদ্ধি আন্কীতি এবং 
বজ্ঞানের সংগঠনের দিকে লক্ষ্য রাখাঁছলেন। প্রাইস (Price ), বিজ্ঞানী 
কেমন করে মান্ষের জীবনে স্থান করে নিচ্ছে সে বিষয়ে প্রচণ্ড আগ্রহী 
হয়ে পড়েছিলেন । 5218 
১৯৬৫ সাল থেকে সারা বিশ্বে বিজ্ঞান বিষয়ক সামায়ক পত্রপত্রিকা 
( Periodicals ) ক্রমবদ্ধণমান এবং দ্রৰতগতিতে প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি এও 
দেখলেন যে পৃঁথবীর লোকসংখ্যা বাদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রয্য্তিবিদ্যা 
বিষয়ক পত্রপত্রিকা প্রকাশনা একলক্ষ আতিরুম করে গেছে । এমন সংখ্যায় 
এগুলো পেণীছুতে আরম্ভ করল যা প্রাকৃতিগত সখ্খ্যাতত্বের নিয়ম দিয়ে 
বে'ধে রাখা সম্ভব নয়। তানি সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে ১৮৩০ সালের মধ্যে 
বিজ্ঞান বিষয়ে মানুষের ধারণা ছিল বেশ কিহ; অবাস্তব চিন্তা। কোন বিজ্ঞানী 
সমস্ত বিষয়ের জানণল বা সামারিক পন্রপাতিকার আধকাংশই দেখবার জুযোগ 
পেতেন না। অথচ Price এর মতে প্রকাশত,পন্রপত্রিকাগ;লো বিজ্ঞানী,দর 
নিকট পেশছে দেবারও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মাধ্যম তখনও গড়ে ওঠোন ৷ 
Price আরো লক্ষ্য করলেন বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী মানবসম্পদ কেমন 
করে বাড়তে লাগল এবং সেখানেও তিনি দেখান অসদৃশ ছবি। তিনি 
একথা দ্গম্ট করেই বললেন এসব বিজ্ঞানীদের ৮০% থেকে ১০% জানেনই 
না কুড়ি বছর আগেও কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক চিন্তার ওপর লেখা 
বোরয়েছে। তিনি খুব জোরের সঙ্গেই বললেন, আগামী কয়েক 
শতাব্দীর মধ্যে বিজ্ঞানের অগ্রগাঁত এমন পর্যায়ে যাবে পৃথিবার প্রাতাঁট 
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পরুষের, নারীর, ‘শশুর এবং শ্রাতটি কুকের পেছনে কাজ করবার জন্য 
ডজন ডজন বৈজ্ঞানিক নিয়োজিত হবে। একথার মূল অর্থ এই দাঁড়ায় যে, 
দবজ্ঞানের “বিষয় গুলোর অসংখ্য বৃদ্ধি ঘটবে এবং তা খানিকটা অবান্তব. 
ভাবেই ঘটবে । 
শবভলনের পাঁরমাণ নিদ্ধারণের ( Scientometrics ) বিষয়ে Derek 
de Solla Price প্রাতাঁষ্ঠত"ীবজ্ঞানীর িতারুপে পারচিত। তান প্রথম 
শজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান গাঁতকে একটি সীমাবদ্ধ জায়গায় নিয়ে এসেছেন এবৎ 
যুদ্ধের পরবস্তঁ সময়ে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন দ্বিতীয়, 
বিশ্বযুদ্ধের পরবত্ত অধ্যায়ে বিশাল বিজ্ঞানের (Big Sciences ) 
প্রয়োজনের আঁধক্যের অৎশগনুলোকে । ‘তান বিজ্ঞানের অগ্রগাতর যে মূল 
রোগ তা শনর্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন । এই রোগের মধ্যে একাট বিজ্ঞানের 
বিষয় প্রকাশনার আঁতীবি্ত প্রাচুর্য বা প্রয়োজনের আধিক্য যাকে ইত্রাজীতে 
বলে Superabundancs of Literature. এই রোগাঁনরূপণ আজকে 
আরো কঠিন হয়ে পড়েছে যা 2:1০-এর আমলে লাক্ষত হয়েছে বা Price যা 
নিরূপণ করেছিলেন । বিজ্ঞান বহুদিন ধরে যেভাবে ক্রমবদ্ধমান ভাবে 
তার বিভাগগনলোকে বিস্তারিত করে চলেছে এবং যেভাবে বিজ্ঞান বিষয়ের 
প্রকাশনা বেড়ে চলেছে তাতে সাঁঠকভাবে পরিমাপ করতে আমাদের মবাসরুপ্ধ, 
হয়ে আসে৷ যতই তথ্যবিজ্ঞানের অগ্রগাঁত বা উন্নাত ঘটাই না কেন, 
আধানক তথ্য সমাযোজন ব্যবস্থা বা তথ্য লেনদেন ব্যবস্থাকে উন্নত অবস্থায় 
(Sophistication of 10571091100 and communi>ation technologies) 
নিয়ে যাই না কেন তবুও বিজ্ঞান বিষয়ের যে বিস্ফোরণ আজ দেখা যাচ্ছে 
তাকে স্পূ্ণ আয়ত্তে এনে তা পাঠক সাধারণের হাতে সাঠক সময়ে সম্পূর্ণ 
তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। 
যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে (05 %/41) বিজ্ঞানের গাঁত-প্রকাত 

নাটকীয়ভাবে পারবত্তিত হয়েছে। পৃথিবীর বাভন্ন দেশে বিজ্ঞানের 
অগ্রগাতর জন্য আর্থক. ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি ঘটেছে। আজ বিজ্ঞানের, 
বিশালতা (88 5০০০০) সঠিকভাবে পাঁরচালনা করে, সংগঠিত: 
করে মানূষের আয়ত্তে আনবার প্রচেষ্টা নানাভাবে চলছে ।  তথ্য- 

গ্রহ ও তার ব্যাপ্ত ঘটানোর ব্যাপারে উন্নত পর্যায়ে যাবার জন্য প্রয়োজন 
কাঁম্পউটারকে কাজে লাগানো ( Computer based irformation stcrage 
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and retrieval system) এবং তাহলে আমরা িছ্‌টা “বগ সায়েন্সের" 
(৪ ৪০7০০ ) তথ্যের সরবরাহতে যে যে কৈশোর অবস্থা রয়েছে তা কিছুটা 
কাটাতে সক্ষম হব এবং বিজ্ঞান বিষয়ক রোগেরও কিছ? উপশম করা সম্ভব । 
বিজ্ঞানের যে ক্রমবর্ধমান কণিকাগুলো বেড়ে চলেছে সেগ_লো সঠিকভাবে 
খুজে বের করে বা উদ্ধার করে গবেষণার কাজে লাগাতে হবে । এই কাজে 
আধ্যানক প্রযান্তীবদ্যাকে লাগানো দরকার ৷ বিশেষতঃ গবেষণার 
স্বার্থে স্বাভাবিক ভাবেই কাঁম্পউটারকে কাজে লাগাতে হবে ( Computa- 
rised processing of information). কম্পিউটারের ব্যাপারে এক্ষেত্রে 
কোন আন্দুনাসকতা শোভা পায় না । আজকের যুগে মানুষ যখন চাঁদে 
পাড় দিচ্ছে তখন ব্‌ঝতে হবে কম্পিউটারের সাহায্যে মানুষ অসাধ্য সাধন 
করে চলেছে । তবে সবার উপর মানৃষ সত্য । কারণ মানুষই কম্পিউটার 
আবিস্কার করেছে আবার মানুষই তাকে সহায়ক করে বহ:দু:রে বিজ্ঞানের 
জয়যান্রাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে । ক্ুুতরাৎ কারো সাধ্য নেই এর যান্াপথকে 
রংদ্ধ করে দিতে পারে । 
তথ্যবিজ্ঞান এবং জ্ঞানের পরিআবণ £ / 

এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে তথ্যবিজ্ঞান কেমন করে পরিস্রাবণ 
বা শ:দ্ধিকরণ করে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন কথায় কথায় বলতেন 
শিুদ্ধজ্ঞান' আর 'শাদ্ধভান্তি' তেমনি আমরা তথ্যাবজ্ঞানীরা জ্ঞানের পাঁরস্রাবণের 
কথা বলে থাঁক। প্রথম যুগের বেশীরভাগ তথ্যবিজ্ঞানী মূলতঃ গবেষক 
অথবা বিজ্ঞানকে জশীবকা করে এগয়ে চলেছিলেন। কিন্তু তাঁরা তাদের 
জশীবকার স্বার্থে তথ্য ম্যানেজমেন্ট এবং নিয়ন্মন করবার কথা সম্পূর্ণ 
উপেক্ষা করেছেন । দ্বিতীয় বিশ্বয দ্ধের পর পৃথিবীর ব্াদ্ধজীবি 
সম্প্রদায় তথ্যাবজ্ঞানকে বৃত্তি হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন, তথ্য বিস্তারে বহ: 
কলা কৌশলের যাঁরা জনক এবং যাঁরা তথ্যের সরবরাহ এবং পরিষেবা 
পদ্ধাতর উন্নীত বিধানে আগ্রহী ছিলেন, তারা অনেক ধরনের কলা কৌশল 
এবং প্রয়োগ কৌশলের উদ্ভাবন করলেন এবং তা ব্যবহার শুর; করে অনেক 
সহকমর্শর বিরক্তির কারণ হলেন । আজও আমাদের বৃত্তিতে কোন ব্যান্ত 
যদ নতুন কছ? করবার চেষ্টা করেন, তবে তিনিও অনেকের মিন্রতালাভে 


বাঁণ্ডত হন। 
যাঁদ আমরা প্রথম দিকের তথ্য সংগ্রহ ও উদ্ধারের কাজ এবং তার 
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উন্নয়ণ নিয়ে আলোচনা কারি তবে দেখতে পাই কম্পিউটারকে মাধ্যম করে 
({ Computer based information storage and retrieval) তথ্য 
‘বন্তারে মনোনবেশ করেছেন, এ্যারো স্পেস: রিসার্চ ( Aero Space 
Research ), ডিফেন্স এবৎ মেডকেল সার্চ ( Defence and Medical 
Recearch ) ইত্যাদ ক্ষেত্ৰে সবপেক্ষা জনপ্রিয় অন লাইন সাভ'স দিয়ে 
চলেছেন, যেমন Lockhead Dialog. এটি আজকে অন লাইন (02 Line ) 
স্যা্ভসের ক্ষেত্রে স্ুপারমাকেট (88৩৫ market ) দখল করে রেখেছে । 
এরা তথ্যব্যবহারকারীদের উপহার দিচ্ছে ২০০ ডাটা বেস এবং ডাটা ব্যাঙ্কস্‌ 
( 200 Data bases / Data Banks ). লক্হডের এ্যারো স্পেস ডাভসন 
( Lockherd Aero-space Division ) শুধৃ যে নিজেদের অঞ্চলে চাঁহদা 
মেটাচ্ছে তাই নয় বরং প্রয়োজনে িবশ্বের জনসাধারণের চাঁহদা 
মেটাতে চেষ্টা করছে। আজ Lockhead DIALOG একাটি স্বাধীন 
বাণাজ্যক প্রাতজ্ঠান এবং সারা বিশ্বে এর খাঁরদ্দার রয়েছে এবং এদের 
থ্খ্যাও প্রায় ৫০,০০০ হয়ে গেছে। Lockhead DIALOG-এর অন লাইন 
সাভ'সের যাঁদ পয্যলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে বিজ্ঞানের উন্নাত- 
কল্পে এটি একটি গন_ষ্য সৃষ্ট জ্ঞানরাজ্যের ক্ষাদ্র পৃঁথবা বলে পারগাঁণত 
হয়েছে এবং এটি দ্রুত পারবাদ্ধত হচ্ছে। সেই সঙ্গে এট বেশ আকর্ষণায় 
অন লাইন ইলেকট্টানক্‌স্‌ প্রকাশনার ব্যবসায় পাঁরণত হয়েছে । 
তথ্য সংগ্রহ. এবং তথ্য উদ্ধারের কাজে কম্পিউটারের ব্যবহার অনেক 
ঘাত-প্রাতঘাতের মধ্যে এগিয়ে চলেছে । বিজ্ঞান বিষয়ে তথ্য সরবরাহই 
শুধ, নয় তা পাঁরমাজ'ন এবং নিয়ন্্ণ উভয় কাজই কম্পিউটার করে 
চলেছে । বিজ্ঞানের বিষয়গ্ীল কেমন করে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে তা বাণিজ্যিক 
ভিত্তিতে অন লাইন ডাটা বেস: (02 Line Data Bese )-গুলোর ব্যবহার 
থেকেই বোঝা যায়। আজকে দেখা যাচ্ছে ২০০০ অনলাইন ডাটা বেস 
( On Line Data Base ) জনসাধারণ ইচ্ছা করলে তাদের তথ্যকেন্দ্রে বসেই 
ব্যবহার করতে সক্ষম । আজকে যাঁদ কিছুটা রক্ষণশীল মনোভাব 
নিয়েও বিচার করে দোঁখ তাহলে দেখতে পাব ৮০ মিলিয়ন রেকর্ড বা তথ্য 
বাজার মারফৎ বা এই অনলাইন সাঁভ'সের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে এবং 
প্রাতবছর ৮ মিলিয়ন করে রেকর্ড সংযোজিত হচ্ছে। একথা সত্য যে 
১৯৫০ সাল থেকে অনলাইন ডাটা বেস ( On Line Data 88529) প্রাত 
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বছর লক্ষ লক্ষ লোককে তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করছে । এতদসত্বেও কিন্তু 
দেখা যাচ্ছে বহু স্বল্পন্থায়ী এবং বাজে প্রকাশনা বাজারে 1ভড় করছে। 
এটাই আজ তথ্য বিজ্ঞানী এবং তথ্য বিজ্ঞানরূপ পী বৃত্তর কাছে প্রধান 
প্রাতদ্বান্দনতা ! 

আজকের সমস্যা তথ্যের সংগ্রহণের মধ্যে নেই। আজকের সমস্যা 
কেমন করে তথ্যের পাহাড় থেকে যথাযথ তথ্যকে ব্যবহারকারীর কাছে 
তুলে ধরা যায় এই ' উদ্দেশ্যে আই. এস. আই: ( Institute for 
Scientific Information ) গবেষণা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে 
বেশীর ভাগ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট প্রাণপ্রাচ্য 
বারসদ। গনদ্দেশক-যন্দের মাধ্যমে যে সব তথ্য সরবরাহ করা হয় তাতে 
দেখা যায় যে এগুলোর মধ্যে যথেষ্ট গ্রাসীকতা আছে । 

অধিকাংশ প্রবন্ধ, রিপোর্ট, নিবন্ধ, প্রকরণগ্রন্হ ইত্যাঁদ যা এসে থাকে 
শশক্ষায়তন বা গবেষণাগার থেকে আমদানীকৃত ভাবে তাদের সংখ্যা 
লাঘষ্টতম । এক্ষণে বলা ভালো ব্যান্তগত উদ্যোগের সংখ্যাই বেশ । এ 
ছাড়া সমাজতান্িক দেশগুলোতে টিম রিসার্চ (Team Research ) বা 
দলবদ্ধ ভাবে গবেষণা হয়ে থাকে । তবে এক্ষেত্রে অনেক সময় গোপনীয়তা 
রক্ষা করা হয়। Eug১n6 Garfield, যান বর্তমানে Institute for 
Scisntific Information এর সভাপাঁত এবং উদ্ধৃততমুলক নির্দেশকের জনক 
( Citation Indexing ) ও বটে, তার মতে বোশর ভাগ বাঁণাজ্যক সংস্থা বা 
কোম্পানী বাজারে যে সমন্ত বিজ্ঞানের নিদ্দেশক প্রকাশ করে তার মধ্যে 
শতকরা ২৫ ভাগ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রবন্ধ উদ্ধৃত থাকে না এবৎ যা উদ্ধৃত 
থাকে তা হিসাব করলে দাঁড়ায় ১.৭% এবং ষেগনলো ধনদ্দেশশিকে উদ্ধৃত 
করা হয় সেগুলো অনেক আগেই বাঁপাঁজ্যক সংস্থা বা কোম্পানীকে পাঠিয়ে 
দেওয়া হয়। তাছাড়া এগুলো ডাটা বেসে (D4 889০) এবং গ্র্যাগারেই 
পাওয়া যায় । বিজ্ঞানীর, গ্রন্থাগারকের এবং তথ্যাবজ্ঞানীর কাজ সম্পর্কে 
আবাহত হওয়ার অনেক রকম উপায় আজকে হয়েছে যা অতীতে কল্পনাও করা 
যেত না। 

বত‘মানে আরেকটি সমস্যা হচ্ছে যে কোন প্রবন্ধগ:লো ঘন ঘন নদ্দেশকে 
উদ্ধৃত হচ্ছে সেঁটি জানা খুব কঠিন। আমাদের উাচত আমরা যেন সেই 
লেখকের প্রবন্ধের প্রীত মনোনিবেশ করতে পারি যারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট 
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সাফল্য অর্জন করেছেন এবৎ বিজ্ঞানের জগতে তাদের প্রভাব অপরিসীম ৷ 
সুতরাং নিদ্দেশকগুলোতে এগ:লির উদ্ধৃতি থাকা দরকার ৷ বান্তবত এটা 
অসম্ভব কারণ তথ্যমুলক প্রবন্ধের জগতের যে বিশাল ব্যাপ্ত ঘটেছে সেখান 
থেকে সাঠিক প্রমাণ বাছাই করে তা পারবেশন করে সমস্যার সমাধান পুরোন 
পরীর সম্ভব নয়, এমনীক এখন পর্যন্ত আমাদের নতুন প্রয্যান্তাবদ্যাও 
(technology ) ক্রমসহখ্যা সমাধানে অপারগ । পূর্বেই বলেছি Computer 
রুপী প্রযুক্তি বিদ্যা মন্তিচ্কের পরিবর্তে স্থাপন করা যায়না । Computer 
মানুষের নিয়ন্বিত যন্ত্র বিশেষ । আজকে জ্ঞান বিস্ফোরণজনিত যে সমস্যা 
আমাদের শবাসর*দ্ধ করছে তা কোন যন্রদানবের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব 
নয় । আমরা কেবল চেষ্টা করতে পারি এবং যদি শতকরা ৭০% বা ৮০%, 
সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয় তাহলেও একথা বলতে বাধা নেই যে 
তথ্যবিজ্ঞানীদের কাছে কমণপউটার নিয়ে এসেছে আশাবাদ । আজ চারদিকে 
শধ একটি আওয়াজ_আরো তথ্য চাই। তাই তথ্য বিজ্ঞানের আওনায় 
এই কমাঁপউটাররুপী যন্্দানবের নিঃশব্দে আবিভাব। পূর্বে যে 
কথা বলেছিলাম. এখনও সেকথা বলব-_অন্যান্য সেক্টরে ( Seetor ) যেখানে 
চাকরীর স্মযোগ কমে যাচ্ছে সেখানে তথ্যবিজ্ঞানের আঙিনায় নতুন নতুন 
চাকরীর সুযোগ আসছে । কারণ তথ্যই হচ্ছে আজকের তথ্য ভিত্তিক 
সমাজের বেকন লাইট ( Becon Light ), যা মানুষকে নুতন পথের 
সন্ধান দেবে । 


তথ্য প্রযুক্তিবিষ্ভার সম্প্রসারণ £ 


সময়ানক্রামকভাবে বলতে গেলে তথ্যের বিস্ফোরণ শুরু হয়েছে 
কমাঁপউটার বিপ্লবের পৃবে। আসলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বহু 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বৃত্তিমূলক প্রাতষ্ঠানের প্রভাবের ফলে জ্ঞানচচার নানা 
দিকে বিষ্ত'র ঘটেছিল। শিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে এসেছিল আলোড়ন । 
গবেষণা মূলক নথিপত্র ক্রমাগত বেড়ে উঠল চল্লিশের দশকে । সেদিক থেকে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ধঃংসের পরিমাণ যেমন কম ছিল না তেমান 
নুতন নুতন বিদ্যার প্রসারও ঘটোছল ব্যাপকভাবে । এই সময় রবাট 
ম্যাকনামারা যুদ্ধের প্রয়োজনে পদ্ধাতি বিশ্লেষণের তত্ব উদ্ভাবন করে তা 
ধাপ প্রয়োগের কৌশল হিসাবে ব্যবহার করেছেন । বৈজ্ঞানকরা বিশেষ 


৮৯ 


শর 
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করে তথ্যবিজ্ঞানীরা পরব্তাকালে তা সৃজনাত্রক কাজে ব্যবহার শুর করেন । 
প্রয়োগাঁবজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার সমাজ জীবনে আছড়ে পড়ল । এ 
সময় বহু বড় বড় বৈজ্ঞানকের জন্ম হল এবং শুর হল নানা মৌলিক 
বিষয়ের উপর গবেষণা । এসবে ইন্ধন যোগালো কমাঁপউটার বিজ্ঞান ও 
যোগাযোগ প্রযুক্তিবিদ্যা বা টোল কামউনিকেশন টেকলোনজী (791০ 
comunication Technologies ). 

এরপর আমরা. দেখলাম তথ্য প্রযযান্তীবদ্যার উপর নির্ভর করে নূতন 
বিষয়ের উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হল যা মানব সমাজকে নিয়ে গেল, 
মর্থনোতিকভাবে শিল্প বিপ্লবের পরবত্তাঁ অধ্যায়ে অথাৎ আনবিক যুগে 
(Post Industrial). ন.তন প্রযহান্ত বিদ্যার মাধ্যমে তথ্য সংগঠন এবহ 
তথ্য পরিবেষণ কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করতে আরম্ভ করল এবং. 
তা মানবজীবনে অবধারিত হয়ে দেখা দিল । অখণ্ড তথ্য সরবরাহে 
প্রযুক্তিবিদ্যা শুধুমাত্র প্রচলিত কাজকর্ম না করে নূতন ধরনের আধুনিক, 
প্রণালীতে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা চাল? করল ৷ 

এই নুতন প্রধযান্তীবিদ্যার ফলে পৃবে'র বিভাগ সম্পর্কে যে ধারণা ছিল 
তা বদলে গেল এবং একাধিক নুতন নুতন সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে নূতন 
সম্ভাবনার উদ্ভব হল এবৎ অন্যদিকে প্রয্াক্তীবদদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্ত 
ঘটতে আরন্ভ করল ৷ 

একথা ঠিক যে মানব সমাজে যে জাঁটলতা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে আবার 
নূতন ধরনের যাক্তবাদের আদর্শও বিকশিত হতে আরম্ভ করেছে। সঙ্গে 
সঙ্গে মনে রাখতে হবে, তথ্য আহরণের যে নৃতন নুতন প্রাক্য়া দেখা গেল তা 
মানব সমাজের চারত্রকে দিল বদলিয়ে । এই তথ্য পাঁরচালনায় কমপিউটার 
প্রযুর্ভীবদ্যার প্রয়োগ মানব সমাজে আশীবদি হয়ে সম্‌দ্ধতর স্তরে নিয়ে 
গেল। 
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সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে তথ্য 
প্রযুক্তিবিদ্যার' প্রভাব 


আধুনিক যুগে তথ্যপ্রযুন্তিবিদ্যাকে অপ্বীকার করার অর্থ আবার 
জে ফিরে যাওয়া । তথ্য. প্রযন্তীবদ্যার- সাহাব্যছাড়া প্রকৃত 
নাতিক Sie গড়ে তুলতে "সক্ষম হব না! তাই: সামাজিক 
সমাজকে উন্নত প্য্যায়ে নি 91:17 প্রভার অপরিসাম ৷ 
সম্প্রসারণের কাজ করে মি যেতে গোলা রিমির এই তথ 
র যাবে তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যা ৷ তথ্যবিজ্ঞানী জানেন সমাজ, 


টা টানে তার মাধ্যমে. পর্বের চেয়ে অধিক তথ্য সংগ্রহ এবং 
রণের নিকট দ্রুততার সঙ্গে পেশীছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে ! 
রা প্রক্রিয়া আজ এমন এক জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যে শ্রমের 
্ত সমন্ত বিষয়ের ম.ল্যায়ণ তথ্যবিজ্ঞানী কমগিউটারের মাধ্যমে, 
দুততার সঙ্গে করে চলেছেন । বানিজ্যিক ভাষায় বলতে গেলে তথ্যবিদ্যা 
আজ যে কোন শিজ্পজাত দ্রবাদির- মান: উন্নয়ণ এবং তা সঠিকভাবে যাচাই 
করবার প্রক্রিয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সন্ধান দিয়ে চলেছে । শিল্প, 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক, ডাটা বেস সারা বিশ্বকে একটি ক্ষুদ্তর, 
জগতরুপে আমাদের নিকট তুলে ধরেছে। টোল যোগাযোগ ব্যবস্থার যে, 
নেটওয়াক* (৪০% ) রা জাল'বি্তার হয়েছে তার প্রভাবে গ্র্যাগারগরলো॥ 
অন.লাইন সাঁভ'স (০9৫. Line. Service ), গ্রচণ্ডভাবে অমদ্ধ হয়েছেন 
ইত্রাজীতে এই অবস্থাকেই বলা.যায় Amplifcation of Information. 
অথাৎ তথ্য সম্প্রসারণের -গাত প্রকৃত সমাজের গাতিপ্রকৃতির মধ্যেই 


নিহিত। 

বত'মানে অনেকসময় শোনা যায় তথ্য ্রক্িয়া সমগ্র জগতে ব্যাপ্তিলাভ 
করেছে যাকে ইতরাজীতে বলা হয় Globslization of Information. অথবি 
তথ্য সমন্ত পৃথিবীকে আমাদের ঘরের কোনে নিয়ে এসেছে। ক্রমবর্ধমান 
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প্যাকেট বুইচড নেটওয়ার্ক ( Packet Switched network ) এবৎ 
স্যাটেলাইট (58513০) যোগাযোগের প্রক্রিয়া, ডাটা আদান প্রদানে খরচ 
কমে যাওয়ার ফলে আন্তজদিতক সীমানাকে আজ এক প্রহসনে পরিণত 
করেছে ৷ তথ্য পাঁরবেশনা এখন অন্যতম আন্তজাতিক কার্যকলাপে পাঁরণত 
হয়েছে । ম্যাকলদুহানের (M০ Luan ) স্বগ্নের আন্তজাতিক ইলেকট্রনিক 
গ্রাম আর বেশীদ-রে নেই । তথ্যপারসেবার বাজার এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদর 
বাজার দ্র'ততার সঙ্গে সমানতালে বেড়ে চলেছে। একে আন্তজাতিক, 
জাতায় বা দ্থানীয় বাজার প্রস্তাত অভিধায় ভূষিত করা যায়, যা ‘বাভিন্ন 
বাজারের অগ্রগাঁত এবং প্রতিযোগাতামলক বাজার ব্যবস্থার অগ্রগাঁতকে 
ত্বন্নান্ঘত করছে। জাতীয় সীমানায় ডাটা প্রবাহের ক্ষেত্রে আবার নতুন 
নতুন সমস্যা সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে ব্যবসার ব্যান্তগত মালকানার 
ক্ষেত্রে এবং পাঁরচালনার ক্ষেত্রে । 

এখন দেখা যাক্‌ অর্থনৌতক ক্ষেত্রে কেমন করে নতুন নতুন তথ্য 
সংচ্টি হচ্ছে অথবা বলা যায় তথ্য Acceleration হচ্ছে কোন "কোন সংস্থার 
মাধ্যমে ৷ বস্তুতঃ আমরা প্রাতানিয়ত নতুন নতুন তথ্য পাচ্ছি। ব্যাৎক, 
স্টকৱোকার, স্পেকুলেটর (5peculatorও ), লগ্নীকারক প্রস্তাত তাদের 
দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে একাঁদকে যেমন নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে, 
অন্যদিকে তথ্যবিজ্ঞানীরা তাদের সৃজনধমাঁ তথ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান 
করছে। ব্যবসা এবং বাণিজ্যিক সংস্থায় আজ ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহ 
করতে পাঁর। নীতি নিধরিণ এবং নীতির সফল প্রয়োগ করতে পূর্বে 
যে পাঁরমাণ সময় ব্যয় হত তা আজ আর হয় না, ইলেকক্রীনক বিদ্যা 
আমাদের সেই সময় বাঁচিয়ে দিয়ে তথ্য সরবরাহ করছে। একদিন 
তথ্যবিদ্যায় যা ছিল অকল্পনীয়, তাই আজ হয়েছে বাস্তব ঘটনা ৷ 

বতমানের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় তথ্যের সঙ্গে জনসাধারণের একীভূত 
( Massification \ হতে হবে । রেললাইন, প্রেস ইত্যাদির কাজের মধ্যেও 
ইলেকট্রীনকস নিঃশব্দে পদচারণা শ;রু করেছে । 

তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে বহ: ব্যবসায়িক প্রাতষ্ঠান বা সংগঠন যেমন 
আই-ব-এম (18) ইত্যাদি ইলেকট্রানক্সের সহায়তায় তথ্য “বিস্তারে 
আত্ম'নয়োগ করেছে এসবের প্রভাব তেমান সামাঁজক জীবনে দাঁ্ঘ'স্থায়ী 
প্রভাব বস্তার করেছে। পাশাপাশি ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে সরকারী নিরন্ঘণের 


তথ্যভিত্তিক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান ১৫ 
বাইরে দুধরনের সমাজও আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সে 
সমাজের যে চেহারা আমরা দেখছি তা হচ্ছে একাদিকে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি 
সমাজ. যাদের আধুনিক তথ্যব্যবস্থা নিজেদের সমৃদ্ধ করছে এবং অপরাঁদকে 
নিরক্ষর মানুষের সমাজ, যেখানে দেখা যাচ্ছে আধ্ীনক যান্ত্রিক ব্যবস্থার 
অপপ্রয়োগ । একথার অর্থ হচ্ছে, আধুনিক তথ্য ব্যবহার করবার মত 
শিক্ষাদাক্ষা পৃথিবীর অধিকাংশ দবলশ্রেনীর মানুষের নেই । এখন 
প্রৎন হচ্ছে তথ্য যাঁদ বৃহত্তর সমাজে না লাগে তবে তথ্যভিত্তিক সমাজ গড়ে 
উঠবে কেমন করে । কারণ অর্থনৈতিক ক্ষেতে দুব'ল শ্রেণীর মানূষকে নিয়েই 
গড়ে ওঠে বৃহত্তর সমাজ । 

তথ্য বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা আধুনিক সমাজে প্রচণ্ডভাবে দেখা 
দচ্ছে। অত্যধিক ইলেকট্রানক্‌স্‌ নিভ'রতা অনেক সময় জনগণের উপর 
প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়না । তাই বিভন্ন স্থানে স্থায়ীভাবে হলেও 
তথ্যব্যুরো ( Information Bureau) ম্থাপন একান্ত প্রয়োজন। আর 
এর মধ্যে তথ্য বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব । 

বর্তমানযূগে আর একটি ব্যাপার হচ্ছে অত্যাধিক তথ্যাবস্ফোরণের ফলে 
পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ অনেক সময় হতব্দাদ্ধ-হয়ে যায়, অনেক সময় 
তারা বুঝতেই পারে না তথ্য কেমনভাবে প্াথবীকে নাড়া দিচ্ছে । এর 
প্রধান কারণ সেইসব মান।ষ তথ্য বিষয়ে অজ্ঞতার অন্ধকারে আছে । এর মানে 
হচ্ছে যেখানে শিক্ষার আলো পৌছতে পারে নি, এসব অণ্ডলের অগ্রগাত 
সরকারী সহায়তা ছাড়া হতে পারে না। এসব জায়গায় সরকারকেই এাঁগয়ে 
আসতে হবে এবং জনগণের তথ্যকৌন্দ্রক মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে । তাই 
দেখা যায়, অনন্ত এবং উন্নতীকামী দেশগুলোতে তথ্যাবস্তার এবং সম্পর- 
সারণের কাজ তেমন এগোতে পারে নি। এজাতার় অবস্থাকে অনেকে বলে 
থাকেন 749507০8100 of knowledge. 

আমরা অনেকেই জান প্রযুক্তিবিদ্যা কাজের" রূপান্তর ঘটায়_যাকে 
ইখরাজীতে বলা হয় ৭5০৪০০. প্রযণীন্তাবদ্যাই পারে নূতন নুতন 
কর্ম সংস্থান করতে । গ্যাসল্যাম্পের ব্যবহার যেদিন থেকে শুরু হয়েছে, সদন 
থেকেই মোমবাতির শিল্পের উপর তার প্রাতাব্য়া শহর; হয়েছে। 
্রয্ান্তবিদ্যা এভাবেই কাজেরও পরিবর্তন ঘটায় এবং পুরানো কাজকর্মের 
পদ্ধতর পরিবর্তন ঘটিয়ে নূতন কাজকর্মের সৃষ্টি করে চলে । আবার 
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উন্নত যাঁন্রক প্রয়োগ কৌশল, অটোমেশন এবং রোবটের ব্যবহার কম ক্ষেত্রের 
মোৌলক পাঁরবর্তন ঘটাচ্ছে। একথাও জানা যে অটোমেশন বা রোবট 
দরে নুতন নুতন কর্মসংস্থানের পারবর্ত্তে কমক্ষেত্র সংকুচিত করছে ॥ 

এর ফলে 'বাভন্ন দেশের 'সরকার অনেকটা বিব্রত বোধ করছে এব এই 
সরকারগুলোকে নূতন নুতন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। 
দশকপজগতে নূতন. উন্নতন্তরের প্রয্টান্তর প্রয়োগ বিভিন্নবাত্ততে নূতন 
আলোর 'বিচ্ছরণ ঘটিয়ে চলেছে। লক্ষনীর বিষয় হচ্ছে আজকের 
প্রধ্ভীবদ্যা জাতীর আয়ের ক্ষেত্রে নানাভাবে অর্থনোতক বৈষম্য সষ্টও 
করে চলেছে । 

যত দন যাচ্ছে তথ্য সম্প্রসারণ প্রীক্রয়া তীব্রতর হচ্ছে বা তথ্যের 
Intensification হচ্ছে । আজ সারা সমাজে বিশেষ করে ব্যবসা এবং 
সরকারণী ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহের উপর নভা'র করছে তাদের গাঁত প্রকৃতি 
ইতরাজপীতে [০০1:9০০৩০ বলে একটি কথা প্রচলিত আছে । এটি খুব বেশি 
রকম প্রচালত হয়েছে ৭০ এবং ৮০র দশকে । তথ্য আজ স্পষ্ট হয়ে ধরা 
পড়েছে। 

ইদানীৎ বাঁণাঁজ্যক ভিত্তিতে তথ্য সহজলভ্য হচ্ছে উন্নত দেশগুলোতে, 
যাকে বলা বায় Commercialisation হচ্ছে । তথ্য উৎপাদন, সংগ্রহ এবং 
উদ্ধার করার খরচের পরিমাণ পরিমাপ করবার আধুনিক নানা ধরনের কৌশল 
প্রয়োগ করা যাচ্ছে। এখন তথ্য যখন বাণাঁজ্যকভাবে বাজারে আসতে শুরু 
করল তখন কমাঁপউটারের মাধ্যমে তথ্য বিন্যাস সম্ভব হল এবং তথ্যের 
নেটওয়ার্ক প্রস্তুত করবার খরচের মধ্যে একটা সাম্য এসে গেল ৷ তথ্যমলক বই 
এর খন্ড বা ভাঁলউম ব্যবহারের, সময়ের এবং টোলিযোগাযোগের খরচ, রয়েলাট 
পাঁরশোধ, মূল যন্দ্রপাঁতর মূল্য এবং কমাঁদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদির খরচ 
তথ্য বাজেট প্রস্তুতের জগতে নব দিগন্তের সুচনা করেছে৷: আরেকাট 
জিনিষ লক্ষণীয় যে ০০9: Accountancy প্রয়োগ এবং নানা ধরনের কলা 
কৌশল এবং তাদের খরচের বিশ্লেষণ প্রচণ্ডভাবে তথ্য প্রয্যান্তীবদ্যার উপর 
প্রভাব ফেলেছে। ব্যান্তগত মালিকানায় অনেক ফার্ম আজ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। তাদের প্রয়োজন তথ্যের এবং তথ্য বাঁণাজ্যক ব্যবস্থার প্রাতযোগতায় 
হড়োহবাড় পড়ে গেছে। 
ভারতের সাধারণ: গ্রন্যাগারগুলোর : অসুবিধা হচ্ছে আধনক 
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প্রয্তীবদ্যা তারা সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে অপারগ, কারণ তাদের 
অর্থনোতক অবস্থা তেমন পাকাপোক্ত তের মধ্যে দাঁড়িয়ে নেই। প্রচালত 
তথ্য ব্যবস্থার সঙ্গেই তারা মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। তবে তথ্য 
প্রযুক্তিবিদ্যা এবং তথ্য উদ্ধারে কমপিউটারের ব্যবহারের প্রাত আজকাল 
তাদের মধ্যেও আগ্রহ সৃণ্টি করছে। একটি কথা না বললেই নয়, যে তথ্যাভাঁত্তক 
সমাজে যাঁদ তথ্য সঠিকভাবে প্রচলিত না হয়, তবে সে সমাজ আধ্মীনক 
বিভিন্ন ধরণের প্রযুন্তিবিদ্যার সঙ্গে পারচিত হতে পারবে না। তার ফলে 
সমাজ হয়ে পড়বে তথ্যশঃন্য। আর সেই ব্যবস্থাকে আমরা তথ্যভিত্তিক 
সমাজরঃপে আভীহত করতে সক্ষম হব না। তাই পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহে 
আমাদের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে । 


তথ্যভিত্তিক সমাজে তথ্য বিস্তারে শিক্ষিত তথ্য কর্মীর ভূমিকা ঃ 


যে দিন থেকে আমেরিকার শ্রমশান্ত নিয়ে মাক“ পোরাটের (Marc Porat) 
পরীক্ষা, নিরীক্ষার প্রকাশনা শুরু হয়েছে, সেদিন থেকে বোঝা গেল 
খখ্যাতত্ব অনুযায়ী মোট শ্রমশক্ডির ৫০% ভাগ অর্থনৈতিকভাবে তথ্য 
বিস্তারে নিয়োজিত |. এই সৎখ্যাতত্ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বহু সংখ্যক 
তথ্য কমা বদ্যায়তন প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিতরে এবং বাইরে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে 
কাজকর্ম করে চলেছে । 


খখ্যাতত্ব মেনে লে তথ্য কমাঁদের শ্রেণীবভাগও আমাদের কাছে স্পষ্ট 
হয়ে পড়ে । “তথ্যবিজ্ঞানী” বা “তথ্যকমাঁ” শব্দগুলো আজ স্বজনের গ্রাহা 
বলে গৃহীত হয়েছে । এখানে মনে রাখতে হবে তথ্য কমর্শরা অকস্মাৎ জন 
মনে রাতারাতি ছাপ রাখেনি, এর জন্য রসদ য্যাগয়েছে বিভন্ন বৃত্তি। 
আর এই 'বাভন্ন বৃত্তিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে তথ্য বিজ্ঞান । 
তথ্য বিজ্ঞানের বা তথ্য প্রয্যান্তীবদ্যার মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞান ও বৃত্তর নানা 
শাখা প্রশাখার স্রোতধারা একত্রিত হয়েছে । যাঁদ আমরা বিভন্ন বৃত্তিগলোকে 
বিভাজন করি, তবে দেখব কি প্রচণ্ড সময় নিয়ে বৃহৎ সংখ্যক মানুষ 
নিয়োজিত রয়েছেন তথ্য ভিঁত্তক সমাজকে সম্‌দ্ধ করবার জন্য । একথা 
সত্য যে, আকৃতিগতভাবে কতটা পাঁরমাণ তথ্য সমাজে পরিবেশিত হচ্ছে তা 
অনেক সময় স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে না। তথ্য বিস্তারের কাজকর্ম সক্রিয়ভাবে 
একই ধারায় প্রবাহিত হয় না, কখনো উচ্চগ্রামে আবার কখনো নিম্নগ্রামে 

তথ্য-২ 
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প্রবাহত হয় । তথ্য উৎপাদন প্রারুয়া কোন কোন প্রাতষ্ঠানে _.ব্যাপক 
আকারে ঘটে থাকে, কিন্তু তার মানে এটা বোঝায় না যে সমাজ ব্যবস্থা 
পুরোপ্ীর আধ্বীনক তথ্যাভান্তক হয়ে পড়েছে । তরে বলা যায় সমাজ 
তথ্য গভীত্তক হবার পথে এগিয়ে চলেছে । 

একমাত্র সাঁঠক তথ্য পাঁরচালন ব্যবস্থাই পারে তথ্য প্রবাহের গাঁত 
প্রকাঁতকে নয়ন্দশ করে নূতন জ্ঞানের জগৎকে মনুষ্য সমাজের নিকট তুলে 
ধরতে ৷ তথ্য প্রযুন্তাবদ্যার শিল্প নৈপুণ্য আগামশ দিনে অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থাকে মজবুত করতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে । 

সহখ্যাতত্বের বর্ম, নিদ্দেশিকষন্ত, বরুরেখার ক্রমিক বৃদ্ধি বা উন্নাত 
আমোরকার বাইরে অনেক দেশেই তথ্য প্রষযান্তীবদ্যার সামঞ্জস্যপূর্ণ ছাঁব দেখা 
যাচ্ছে। সুইডেন, ভেনেজয়েলা প্রভীত দেশেও তথ্য প্রয;'ন্তিবিদ্যার বিকাশ 
সন্তোষজনকভাবে বেড়ে চলেছে । শতকরা আন:পাতিক হারে তথ্য 


পাঁরসেবার কাজে নয়োঁজত তথ্য কমার সংখ্যা বেশ দ্রুততার সঙ্গে বেড়ে - 


চলেছে। এ প্রসঙ্গে যাঁদ ধরে নেওয়া ষায় যে এর মধ্যে কিছ;টা অতিরঞ্জন 
বা আতশয়োন্তি ( মyperbole ) রয়েছে, তবুও স্বীকার না করে উপায় নেই, 
তথ্য আজ সভ্যতার অগ্রগাতিকে এগয়ে নিয়ে চলেছে চূড়ান্ত জয়ের পথে । 
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তৃতীয় অধ্যায় 
তথ্য ভিত্তিক সমাজে 
তথ্য ব্যবহারকারীর চাহিদা 


অত্গতে তথ্য বিজ্ঞান সম্পকে” অনেক আলোচনা হলেও তথ্য ব্যবহারকারী 
সম্পর্কে তেমন কেউ ভাবেন নি । আমরা জান তথ্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা 
‘না বাড়লে তথ্য স্যাম্টর কোন মূল্য থাকে না । তবে বত'মানে তথ্য বিজ্ঞানীরা 
তথা ব্যবহারকারীদের দিকে দৃষ্টিপাত করতে আরম্ভ করেছেন, এর ফলে 
তথ্য ব্যবহারকারীর চাহদা নিয়ে কয়েকাট সমীক্ষা হয়েছে । 

তথ্য ব্যবহার সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা করেছেন Melvin Voigt ৷ 
তার মতে সব সময় একধরণের তথ্যের প্রয়োজন নিয়ে তথ্য ব্যবহারকারী 
আসেন না। 'বাভন্ন সময়ে একই তথ্যব্যবহারকারীর ভন্ন ভিন্ন চাহিদা হতে 
“পারে । ০1: তিন ধরণের চাহদার কথা বলেছেন, যথা__ 

(ক) আধ্ানক চাহিদা ( Current approach ) 

(খ) প্রাতাদনের চাহিদা ( Every day approach ) 

(গ) সমগ্র চাহিদার একন্রীকরণ ( Exhaustive approach ) 

এই তিন রকম চাহিদা ছাড়াও আরো এক রকম চাহিদা এর সাথে যক্ত 
হয়েছে । সোট হচ্ছে (ঘ) তথ্য সংগ্রহের মানকে উন্নত করার চাহিদা 
( Catching up aproach ) 


আধুনিক চাহিদা ( Current approach ) 2 

প্রাতানয়তই জ্ঞানরাজ্যের ব্যাপ্ত ঘটছে। এর ফলে নুতন নুতন 
শৃবষয়ের জন্ম হচ্ছে । এই আধীনক বিষয়গুলো সম্পকে অবাহত হওয়ার 
উপায় হচ্ছে সামায়িক পন্রপাত্রকার সৎখ্যাগ;লোর উপর নজর রাখা এবং 
এগুলো বিচার বিশ্লেষণ করা । আমরা জানি তথ্য ব্যবহারকারী কেবল কোন 
নাদ্দল্ট বিষয়ের খোঁজখবর. না নিয়ে পরস্পর সম্পক্ষ,্ত বিষয়ের 
ব্যাপারে জানবার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন । বিশেষ করে গবেষকরা 
অন্তঙ্গবষয়ের ( interdepedent ) গবেষণায় আগ্রহী । এই চাহিদাগ।লো হচ্ছে 
আধুনিক চাহিদা ৷ 
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প্রতিদিনের চাহিদা ( Everyday £2070801) 2 

প্রাতাদন গবেষক তথ্যব্যবহারকারী 'বাঁভন্ন তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন 
কারণ তথ্য ভীত্তক সমাজে নানাবিধ ঘটনা- ঘটছে । জ্ঞানরাজ্যের এই 
প্রাতাদনকার ঘটনা সম্পকে" অবাহত হবার জন্য গবেষক তথ্য ব্যবহারকারী, 
গ্রন্থাগারে বা তথ্য কেন্দ্রে এসে হাজির হন । এই তথ্যের চাহিদা মেটানোর 
কাজে তথ্য বিজ্ঞানকে প্রাতাঁদন ব্যন্ত থাকতে হয় এবং নানাবিধ আকর 
গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়। এজন্যই এজাতীয় তথ্যের চাহিদা. মেটানোকে 
বলা হয় প্রাতাদনকার চাহিদা ৷ 
সমগ্র চাহিদার একত্রীকরূণ ( Exhaustive approach ) £ 

গবেষক যখন কোন একাটি বিষয়ের গবেষণা শুরু করেন তখন তাকে 
তার. পর্ববর্তী গবেষণার সকল তথ্য জেনে নিতে হয়। এই চাহদাকে 
সামাগ্রক চাঁহদা বা সমগ্র চাঁহদার একন্রীকরণ বলা হয় । 


তথ্য সংগ্রহের মানকে উন্নত করবার চাহিদা ( Catching up 
approach ) 5 
কোন কোন গবেষকের নিজ. নিজ ক্ষেত্রের বাইরে অন্যান্য বিষয়ের 
' অগ্রগাঁত জানার প্রয়োজন হয় । গবেষক প্রায়ই তার নিজের বিষয়ের তথ্য 
. ছাড়া অন্য বিষয়ের তথ্যের অগ্রগাঁত সম্পকে জানবার জন্য গ্রন্থাগারে বা 
তথ্যকেন্দ্রে চলে আসেন । এই ধরণের চাহদা মেটানোকে বলা হয় তথ্য 
গ্রহের মানকে উন্নত করবার চাহিদা ( Catching up approach ) বা 
মানোম্নয়নের চাহিদা । 
"  একাঁটি কথা আমাদের জানা উচিত যে আধুনিক চাহিদার প্রয়োজনে যে 
সব তথ্য দিয়ে সাহায্য করা হয়, বস্তুতঃ সে ধরণের তথ্য সরবরাহ এক্ষেত্রে 
অচল । 
এখন দেখা যাক; আধ্যানক চাহিদার ক্ষেত্রে কোন ধরণের পারসেবা 
প্রয়োজন ৷ সাধারণতঃ এক্ষেত্রে তথ্যকেন্দ্রকেই উদ্ভাবন করতে হয় আধুনিক: 
চাহিদার পাঁরসেবার প্রয়োগ কৌশল । প্রথমতঃ সামায়ক পত্রপন্নিকার" 
সংচীপন্রগুলো সাইক্রোন্টাইল করে বা ছেপে তথ্য ব্যবহারকারীদের হাতে তুলে 
২, ধরা। এগুলোর মাধ্যমে গবেষকরা জানতে পারেন কোন বিষয়ে গবেষণা 
কতদর অগ্রসর হয়েছে । দ্বিতীয়তঃ এইধরণের পাঁরসেবায় Current 
PIE service এর ব্যবন্থা করতে হবে এবং সেই সঙ্গে Selective 
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dissemination of information এর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তথ্য- 
বাবহারকারীর. চাহিদা মত তথ্য তাদের নজরে আনা যায়। তৃতীয়তঃ 
সেমিনার বা কনফারেন্সের বার্ত্তা বা রিপোর্ট অথাৎ আগামীদিনের কনফারেন্স 
বা সোমনার সম্পর্কে তথ্য ব্যবহারকারীদের ওয়াঁকবহাল করতে হবে। 
চতুর্থতঃ সংবাদপত্র থেকে বিশেষ বিশেষ খবর বেছে নিয়ে (News 
clippings ) সেগুলোকে ক্রম অনযায়ী Vertical fle এ রেখে দিতে হবে। 
এর মাধ্যমে আধুনিক চাহিদা অনেকটা পুরণ করা যেতে পারে ।  পণ্মতঃ 
মনে রাখতে হবে সদ্য প্রকাশিত সাময়িক পত্রপান্রকা যেন সাঠক সময়ে তথ্য- 
ব্যবহারকারীর হাতে এসে যায়। আরও মনে রাখা দরকার, আজকের 
গবেষণায় সাক তথ্য পাঁরসেবার অভাবে অনেক সময় একই বিষয়ে একাধিক 
গবেষক কাজ করে ফেলেন ( Parallel Research ) ; সে ক্ষেত্রে আমাদের 
সতর্ক‘ হতে হবে এবং আধ্দানক চাঁহদা অন[যায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করে 
একটি গবেষণার কাজ যেখানে শেষ হয়েছে তার পরব্তাঁ ধাপে 
গবেষককে এাগয়ে (795927017-10-59795 ) যেতে সাহায্য করবার জন্য তথ্য 
ীবজ্ঞানীকে সবরকম প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এবার দেখা যাক: প্রাত্যাহক 
চাহিদার স্বরূপ কেমন £ প্রাত্যাহক চাহিদা পুরণের জন্য EE) | 
প্রতিদিন সচেষ্ট থাকতে হয় এবং তথ্যবিজ্ঞানীর সচেতন মানসিকতা চর 
প্রাত্যাহক চাহিদা পূরণের চাবিকাঠি । প্রাত্যহিক চাহিদা বলতে বোঝায় । । 


-প্রাতাদন পাঠকের বিশেষ প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ । এ ধরণের পাঁরসেবার 1; 


মধ্যে পড়ে পাঠককে সঠিক পথানদ্দেশি ( Readers’ ৪01031০০) রেফারেন্স ৪5 
সাঁভপ, হ্যান্ডবূক, ডাটা বা ফ্যাক্ট সাঁভন এবং এইসঙ্গে আরেকটা সাভিসও 470: 
এসে পড়ে, সেটা হচ্ছে__অন লাইন সাঁভস । আমরা সকলেই জান রেফারেন্স 
সাভস হচ্ছে তথ্য বিজ্ঞানী কর্তৃক তথাব্যবহারকারীকে ব্যান্তগতভাবে সাহায্যের 
হাত বাড়িয়ে দেওয়া । এখানে তথ্যবিজ্ঞানীকে মানবিক দ্‌ষ্টভাঙ্গ নিয়ে তথ্য 
সরবরাহ করতে হয়। অন লাইন ডাটা সাভিস হচ্ছে কমাঁপউটারের মাধ্যমে 
সরাসাঁর পাঠককে তথ্য দিয়ে সাহায্য করার প্রক্রিয়া। এ ক্ষেত্রে টোলিযোগা- 
যোগ ব্যবন্থা যথাযথভাবে উন্নত পধঠায়ে রাখতে হবে । এখানে Dialogue, 
Medlars, ORBIT (On Lins Retrieval of Bibliographisal 10007- 9: 
mation and Time shared ) 3X EAS ( European Space Asency )\ 


8110761 সাৰ্ভসের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন ৷ 
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এবার আসা যাক্‌ সমগ্র চাহিদার একন্রীকরণের কথায় বা সামঃগ্রক 
চাহিদার কথায় । এধরণের চাহিদার ক্ষেত্রে তথ্য 'বজ্ঞানীকে বেশকছ-টা 
সময় [নিয়ে Abstrecting Journal বা সর্থক্ষগুসারের সামায়ক পন্রপাত্রকা 
ব্যবহার করতে হয়। এধরণের পাঁরসেবার জন্য নানাধরণের নদ্দেশক 
(Index ) এবৎ তুম অনুযায়ী সুচী ( Cumulative Index ) রাখতে; 
হবে। 

তথ্যপাঁরসেবার মান উন্নয়নের চাহিদার ক্ষেত্রে সমীক্ষাধমঁ সাময়িক 
পত্রপন্রিকার একান্ত প্রয়োজন ৷ এর মধ্যে রয়েছে যে সমস্ত পন্রপন্রিকার 
বাঁ্ধক পৰ্য্যালোচনা থাকে ( Annual Review ) সেগ,লোর ব্যবহার । 
তথ্যব্যবহারকারীর চাহিদার মূল্যায়ণ ৪ তথ্যব্যবহারকারীর  চাহিদায়, 
মল্যায়ণ করতে গেলে কয়েকাঁট বিষয়ে আমাদের অবহিত হতে হবে ১. 
অথাৎ আমরা সেইসব চাহিদাকে মূল্য দেব যে সব চাহিদা পাঠকের, 
মানসিকতার বিকাশ সাধন করবে, তাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করবে এবং . 
সেইসঙ্গে তাদের ব্দ্ধিত্তা ও মানবিক বৃত্তিকে উর্বর করবে ।, 
স্ইতরাৎ চাহিদা থাকলেই যে সবসময় সব চাহিদাকে মেনে নিতে হবে 
এমন নয়। তথ্যাবিজ্ঞানীদের সামাজিক দায়িত্বের কথাও মনে রাখতে 
হবে। যেখানে আমরা বলছি তথ্যাভাত্তক সমাজ সেখানে তথ্যবিজ্ঞানী 
এমন তথ্য দেবেন না যা সমাজের পক্ষে ক্ষাতকারক । এই সঙ্গে মনে 
রাখতে হবে সঠিক তথ্য সরববাহের যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া রয়েছে তার 
সদ্ব্যবহার ৷  তথ্যকেন্দ্রে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ বাভিন্ন ধরণের; 
চাহিদা নিয়ে আসবে। আর তাদের রুচি ও যোগ্যতাও বিভন্ন । তাই 
সতকতার সঙ্গে প্রত্যেকের চাহিদাকে মূল্য দিতে হবে। 


আর একটি কথা চাহিদার মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে এসে পড়ে, সেটি হচ্ছে 
“তথ্য:কন্দ্রে কোন ধরণের তথ্যমূলক দ্রব্যাদির ব্যবহার বেশী হচ্ছে দেখা 
প্রয়োজন । এজন্য তথ্যব্যবহারকারীর. উপদেশ এবং রেফারেন্স বিভাগের, 
নথিপত্র পরীক্ষা করতে হবে। তথাকেন্দ্রে নূতন নূতন তথ্যব্যবহারকারী 
এলে তারা কোন কোন বিষয়ে আগ্রহী তা দেখতে হবে (Subject of 
_ Interest ), প্রয়োজন হলে যে অঞ্চলে তথাকেন্দ্রাট অবস্থিত সেই অঞ্চলের 
অনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। জনসাধারণের বৃত্তি, 
তথ্যকেন্দ্রাটর অবস্থান গ্রাম বা শহরে কিনা তাও দেখতে হবে। তাই- 
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অণ্চল অনুসারে গ্রাম বা শহরের মানুষের চাহিদা ভিন্ন হতে- বাধ্য । 
আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে এক নুতন ধরনের সমাজ ধীরে 
ধীরে বিকাশিত হচ্ছে যেখানে সমস্ত কাজের মধ্যে মানুষের বাাদ্ধত্তার 
প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে । 


1. 


4. 
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চতুর্থ অধ্যায় 
তথ্যবিজ্ঞান ও ডকুমেন্টেশনের সম্পর্ক 


তথ্যাবজ্ঞানের সঙ্গে ডকুমেন্টেশনের সম্পর্ক আলোচনা করতে গেলে 
দেখা যায় তারা পরস্পর থেকে বিষুন্ত হয়ে চলতে পারে না। সেইসঙ্গে 
একথা মনে রাখা দরকার, আধানক তথ্যভিত্তিক সমাজ বত এগিয়ে 
চলেছে ততই সাবেকী গ্রন্থাগারকতা বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কথাটি ক্ষীণ 
থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ছে ।.. একথা অনস্বীকাষ" যে দীর্ঘকাল ধরে 
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী যে ধরনের সাভস দিতে অভাস্থ ছিলেন, পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতিগত ভাবে সেই সাভসের মধ্যে নূতন জোয়ার এনেছে 
তথ্য পরিসেবা এবং ডকুমেণ্টেশন সেবা । বহুদিন. গ্রন্থাগার বিজ্ঞান 
প্রয়োজন অনুযায়ী ঘসে মেজে চলোছিল এবং কোন অস্থাবধায় পড়ে নি । 
কিন্তু বিজ্ঞান, প্রযর্ভাবদ্যা ও কলাবিদ্যা বিষয়ে জানার আগ্রহ পাঠকদের 
শধ্যে ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলল, সেইসঙ্গে নানাধরনের পত্রপত্রিকা, তাদের 
বিশাল ব্যাপ্ত নিয়ে আসতে শর: করল গ্রন্থাগার তথা তথ্যকেন্দ্রের 
অঙ্গনে। তাই সনাতন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান দায়শত্ব পালনের প্রাতশ্রীত 
নিয়ে প্রথম হাজির হলো তথ্যবিজ্ঞান বা ডকুমেণ্টেশনের দরবারে । 

তথ্যাবজ্ঞান ডকুমেন্টেশন পদ্ধাতর একটি উন্নত পায় । গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞানী শেরা (98০২) বলেছেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি অংশ হচ্ছে ডকু- 
মেন্টেশন, কিন্তু এটি কিছ-টা উন্নত ভ্তরের। তবে আমাদের মনে হয় গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞান, ডকুমেন্টেশন ও তথ্যাবিজ্ঞান পরস্পর সম্পক্যুন্ত হয়েও তাদের 
কার্ধকারতার মধ্যে কিছন্টা ভিন্নতা রয়েছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের 
পদ্ধারর মধ্যে রয়েছে বই নিবণচন, গ্রন্থাগার পরিচালনা ও বগর্ঁকরণ, 
সন্চীকরণ, রেফারেন্স সাভিস, ্রন্থপঞ্জী করণ ইত্যাদি। ডকুমেন্টেশন 
বা তথ্যাবজ্ঞানে বস্তুতঃ সবধরনের ডকুমেন্ট বা নাথ সংগ্রহ করতে এবং 
এদের বগাঁকরণ ও নিদ্দেশক প্রস্তুত করতে হয় এবং সেইসঙ্গে সারাংশ 
নিদ্েধিকের সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হয়। তবে ডকুমেন্টেশন: পাঁরসেবা 
মুলত" Parallel Ressarsh বা একই বিষয়ের গবেষণাকে অতিক্রম 
করে ক্রমে বিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়; যাকে বলা যার Research 
in 86০০, অর্থাৎ যেখানে গবেষণার একটি বিষয়ের পরিসমাপ্তি 
ঘটেছে, সেখান থেকে আবার শুর; হবে নতুন গবেষণা । 
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তথ্যাবজ্ঞানে উপারউক্ত কার্যক্রম ছাড়া আরো কিছু নূতন পদ্ধাতি যুন্ত 
হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এগুলো এসেছে জ্ঞানীবজ্ঞানের নানা শাখা 
প্রশাখা থেকে ৷. এগুলো: হচ্ছে, সিস্টেমস এনালাসস্পাঠক সম্পর্কে 
সমনক্ষা (বা আবার এসেছে মনোবিজ্ঞান থেকে ), বিবলিওমো ক্স ( যেখানে 
গাঁণতের :গ্রভাব:).. এবং 'বলতে গেলে. আজ 'দ্দেশক পদ্ধাততে বোশ 
ভাষাতত্ের, প্রভাব... দেখা যাচ্ছে৷ এর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে: তথ্য বিজ্ঞানে 
অধধজীবনতত্ব ( Half-life Theory ), সংক্রামক সূত্র (Epidemic 
Theory ), বিচ্ছরণ সুত্র ( Law. of Scattering ) প্রভীতির নিঃশব্দ 
পদচারণা । . তাহলে-'দেখা যাচ্ছে তথ্যবিজ্ঞানে পদার্থবিদ্যা; চিকৎসাশাক্ 
ও গাঁণতের প্রভাবকে. আর ঠেকানো গেল না । শর্চলকথা হচ্ছে তথ্য বিজ্ঞানের 
জ্ঞানাবস্ফোরণ যা ' নাঁক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শুরু হয়েছে, 
তাকে সুসংগঠিত ভাবে সংগ্রহ করে: দ্রুততার সঙ্গে পাঠকের হাতে তুলে 
দেবার জন্য ব্যবস্থা করতে "হবে. এবং এরই জন্য উপারিউন্ত ববষয়গণলর 
সাহায্য তথ্যাবজ্ঞানকে নিতে হবে৷ * বতামানযুগে অনুবাদ পরিসেবা 
( Translation Service ) তথ্যবিপ্তারে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সেই 
সঙ্গে রেপ্রগ্রাফী, কমিউটার, টেলিকমিউনিকেশন প্রতীত নুতন নুতন 
1বষয় হিসাবে যুক্ত হয়েছে । 


তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ডকুমেণ্টেশন ও তথ্যাবজ্ঞান মুলতঃ 
গ্রন্থাগার শবজ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। বস্তুত গ্রন্থাগার 
'বজ্ঞানের ক্লিয়াকর্মের সম্প্রসারণের মধ্যেই আমরা ডকুমেণ্টেশনকে খুঁজে 
পাই। আবার তথ্যবিজ্ঞান তার কাজকর্মকে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে 
1নয়ে গিয়েছে এবং যে ডকুমেন্টেশন শন্ধ মাত্র মাইক্রো ডুকুমেণ্টের কাজকর্মের 
মধ্যে আবদ্ধ রেখোঁছল তাকে সম্প্রসারিত করেছে তথ্যবিজ্ঞান ॥ এক সময় 
ছল, যখন ডকুমেন্টেশন শুধ সাময়িক পন্রপান্রকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাঁদ 
গ্রহ করে সেগুলোর নিদ্দেকশক প্রস্তৃতিকরণ ও সার সথাক্ষপ্তকরণের 
মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল । 
তথ্যবিজ্ঞান সেই পাঁরসেবার সীমাবদ্ধতা আতন্রম করে তার: ব্যাপ্ত 
ঘটিয়ে সমগ্র তথ্যব্যবস্থার খোলনলচে পালটে দল ॥ -তথ্যবিজ্ঞানের আগমন 
হঠাৎ হয়ান। প্রথমে ছিল গ্রন্হাগারিকতা, তারপর এল ডকুমেন্টেশন 
এবং সব শেষে আমরা পেলাম তথ্যবিজ্ঞানকে । বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ 
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থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত আমরা ডকুমেণ্টেশন শব্দাটর যথেচ্ছ ব্যবহার 
করেছি। ১৯০৫ সালে পল অটলেট (Paul Autletল ) আন্তজাতিক 


অর্থনৈতিক সম্মেলনে ডকুমেণ্টশন কথাটি ব্যবহার করেছেন। ১৯২০ সালে 
Netherland ডকুমেশ্টেশন কথাটি ব্যবহৃত হয় ৷ 

(মা) এর নামকরণেও Documentation শব্দাটর গুরুত্ব বেড়ে 
গেল । ১৯৩১ সালে আমরা দেখলাম International Institute of 
81011080215 (IIB) এর নাম পারবাঁতিত হয়ে হল International 
Institute of Documentation (IID). আবার ১১৩৮ সালে IIDর 
নাম উঠে গিয়ে হল Federation International de Documentation 
(FID). কিন্তু একটা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে Documentation শব্দটি 
সবক্ষেত্রে অক্ষত রয়ে গেল। অতঃপর আন্তজাতিক সংস্থা ইউনেসকোর 
কাছেও শব্দাট স্বীকৃত হল UNESCO র একটি Commitee নামকরণ 
হল Documentation, Bibliotheque et. Archives (708). বাভন্ন 
দেশের জাতীয় ভ্তরেও Documentation কথাটি স্বীকৃতিলাভ করেছে__যেমন 
ভারতে 15900, পাকিস্থানে PANSDOC এবং ইরাণে [২00 
(Iranian Documentation Centre) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ছাড়া 
Documenta'ion কথা স্বীকৃতি পেল বিভিন্ন প্রকাশনে_যেমন 5. C. 
Bradford এর ‘Documentation’ একাটি উল্লেখযোগ্য স্থান আঁধকার করে 
আছে। আসলিবের ( ASLIB ) Journal of Documentation, রঙ্গনাথ- 
নের Library S)ience witha slant to Documentation, Annals of 
Library Science and Documentation ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে 
Documertation শব্দটির ব্যাপক স্বীকৃতি বোঝা যায় । 


ডকুমেণ্টেশনের সংজ্ঞা ঃ 

বহ; গ্রন্হাগারক ও বিজ্ঞানী বা তথ্য বিজ্ঞানীরা ডকুমেন্টেশনের সংজ্ঞা 
দিয়েছেন । এর মধ্যে কয়েকজনের সংজ্ঞা অনুধাবন করলে আমাদের 
ডকুমেন্টেশনের সম্পকে ধারণা পারস্কার হবে বলে মনে করি। পল 
অটলেটের দেওয়া সংজ্ঞা সম্ভবত সবপ্রথম আমাদের মনকে নুতনভাবে 
আলোকিত করে। তিনি যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে ডকুমেপ্টে- 
শনের মাধ্যমে মানুষের জীবনের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সব রকমের নাঁথপন্ত 
একত্রিত করে বগর্শকৃত অবস্থায় তাকে পাঠক সাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হয় ॥ 
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ডকুমেন্টেশনের বিশেষজ্ঞ এবং তাত্বিক এস্‌; সি, ব্রাডফোর্ডের মতে 
ডকুমেন্টেশন এমন একাট কৌশল যার মাধ্যমে নব নব উদ্ভাবিত বিষয়ের 
নাঁথর সংগ্রহ ও বগর্শকরণ করে অন্টা বা আবিসকারকের বা বিশেষজ্ঞের 
প্রয়োজনে সেগুলো পেশছে দেওয়া হয়” । ডঃ রঙ্গনাথন ডকুমেন্টেশনের ব্যাখ্যা 
করতে পাঁচটি সংত্রের সাহায্য নিয়েছেন। প্রথমতঃ ডকুমেন্টেশনের কাজ বিশেষজ্ঞ 
দের তথ্য সম্পর্কে অবাহত করা এবং তা ব্যবহারে সাহায্য করা ; দ্বিতীয়তঃ 
বিশেষজ্ঞরা যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য পায় সে ব্যবস্থা করা; তৃতীয়তঃ 
সামীপ্রকভাবে তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা করা; চতুর্থতঃ যথাশীপ্র তথ্য পাবার 
ব্যবস্হা করা এবৎ সর্বশেষে, হাজার হাজার পত্রিকায় প্রকাশিত নৃতন 
আবিচ্কৃত সুক্ষ বিষয়গ্ীল সম্পকে বিশেষজ্ঞদের অবাহত করা। এখন 
ইং্র্যজীতে ডঃ রঙ্গনাথনের বন্তব্যকে তুলে ধরা যাক: “Promotion and 
Practice of ‘bringing into uss of nascent micro thought by 
specialists (Law 1) and pinpointed (Law 2), exhaustive 
(Law 3), expeditions (Law 4), service of nascent micro 
thought to specialists ; inspite of ‘continuous increasing cascade 
(Law 5) of nascent microthought on an ever multiplying 
number of specialised subjects, communicated through several 


thousands of periodicals ° 


উপ্নরিউন্ত সহজ্ঞাগুলো থেকে একাঁট বিষয় পরিস্কার হয় যে 
ডকু,মন্টেশনের কাজ মৃখ্যতঃ মাইক্রো ডকুমেন্টের বাবহাঁরক প্রয়োগ । 
সেইসঙ্গে গবেষণার কাজকে স্শঙ্খলভাবে এাগয়ে নিয়ে যাওয়া। এই 
হজ্ঞাগঃলোতে আরো একটি জিনিষ দেখা গেল যে এখানে দু'ধরনের তথ্য 
মূলক কাজ প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথম ধারার মধ্যে রয়েছে তথ্য বিশ্লেষণ, 
অর্থত গ্রন্থপঞ্জকরণ, নিদ্দেশক প্রস্তৃতিকরণ ও বিষয় সৎক্ষিপ্তসার প্রস্তুতি- 
করণ ইত্যাদি । এই অংশকে বলা হয় সক্রিয় ডকুমেন্টেশন ( Active 
Documentation ) বা ডকুমেন্টেশনের কর্মকাণ্ড | দ্বিতীয় ধারায় রয়েছে 
তথ্য অনুসন্ধান এবং প্রয়োজনীয় নাথ সরবরাহ | রেপ্রগ্রাফী বা প্রাতালাপর 
কাজও ধারার মধ্যে পড়ে। একে নিস্কীয় ডকুমেন্টেশন ( Passive 
Documentation ) বা ডকুমেন্টশনের সাঃভস বলা যেতে পারে সুতরাং. 
ডকুমেন্টেশনের. কাজের মধ্যে পড়ে-(ক) সারসংক্ষেপ (খ) নিদ্দেশক 
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প্রস্তুত করণ (গ) সমীক্ষার কাজ (ঘ) গ্রন্ুপঞ্জীকরণ (ও) সি এ. এস 
(০89) (5) এস. ভি. আই (5DI) (ছ) কেন্দ্রীয় সুচী «( Union 
catalogue ) প্ৰণয়ণ । 


ডকুমেন্টেশনের সেবার মধ্যে পড়ে ঃ (ক) নাঁথপত্রের অবস্হান নিয় 

( Location of Documents ) (খ).. নাথপতের সংগ্রহ. ( Documents 
pocurement ) (গ) অনুবাদের যে সমপ্ত নাথ রয়েছে তার অবস্হান নিণ'য়। 
এখন বোঝা গেল যে ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়ায় প্রথম ন্তরকে বলতে হবে 

" ডকুমেন্টেশনের কাজ এবং দ্বিতীয় গ্তরকে বলতে হবে ডকুমেন্টেশন সেবা । 
ডকুমেন্টেশন পাঁরসেবার সঙ্গে বিশেষ গ্রন্যাগাঁরকতা বা গ্রন্থাগার পাঁরসেবা' 

দার হয়োছল । ১৯০৮ সালে আমেরিকায় ‘American Special Library 

Association" স্হাপত হয় । ১৯২৫. সনে ইৎলণ্ডে ‘Association of 

Special Libraries and Information Bureau (ASLIB )' গ্রাতষ্ঠার 

মধা দিয়ে তথ্য বিস্তারের নূতন অধ্যায় শর হয়েছিল । ১১৫৫ সালে 

Indian Association of Special Libraries and Information Centres 

(15975 ) আমাদের দেশে-বিশেষ গ্রন্থাগার ব্যবস্হার যে সমন্বয় সাধন 

করেছে: তা উল্লেখ না করলে ভারতের তথ্য ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ থেকে যায় । 

এ সময় থেকেই Journal of Special Libraries প্রকাশিত হতে শর করে। 

ASLIB যে Hand book of Spscial Libcaroship and Information 

Work প্রকাশ করোছিল তা যথেষ্ট গ:রংত্ব পেয়েছিল । এসময় থেকে তথ্য 

বিজ্ঞানের যে সমন্ত পরিপুরক শব্দ ব্যবহৃত হতে শুর: করেছিল, সেগ.লো হল 

“Tnformation Retrieval’, আর Information Retrieval কথাটির প্রবন্তা 

হচ্ছেন Calvin M১০75. পণ্যাশের দশকে রেপ্রপ্রাফাী, পাণ্কার্ড ইত্যাদির 

প্রচলন বিশ্বের অনেক জায়গায় দেখা গেল । এসব যান্ত্রিক ব্যবস্হা তথ্যের 

ব্যাপ্ত ঘটানোর ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে । একাট কথা এখানে বলে 
রাখা দরকার তথ্য বিজ্ঞান (Information Science ) কথাটি প্রচলন হয়োছল 
প্রথম আমেরিকাতে ৷ বাটের দশকে দেখা গেল ১৯৬৮ সালে American 
Documentation Institute (ADI) পাঁরবাভত হয়ে হল American 

Sosziety for Information Sciencs (ASIS). সামাঁয়ক পত্রপত্রিকা 
American Documentation এর নুতন নামকরণ করা হল । বতমানে এর 
নাম American Society fir Information Science aL Annual 


হি 
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Review of Information Science and Tcchnology ( ARIST })- 
সোভিয়েত রাশিয়ার তথ্য বিজ্ঞানী মিখাইল গিলজারভোস্ক এব চোঁন৷ 
10000781708 শব্দটি ব্যবহার করেছেন । 
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে. সমন্ত কোর্স চাল; আছে সে সব কোসে'র 
সঙ্গেও তথ্যাবজ্ঞান (101018690 ) কথাটি এখন সব ব্যবহৃত হচ্ছে৷ 
সবশেষে একথা আমরা বলতে পারি বশেব সর্বত্র তথ্যব্যবস্থার মধ্যে 
একটা Globalization লক্ষ্য করাছ | ফলে বর্তমান বিশ্বের অগ্রগতির 
মুলে রয়েছে তথ্যাভীত্তক সমাজ ।. সেই সমাজকে বাঁয়ে রাখবার জন্য 
সৃষ্টি হচ্ছে, নূতন নূতন তথ্যের আকর ৷ ইত্রাজীতে একেই বলা হয়, 
Acceleration of Information. একাদন গ্রন্হাগারকতা নাম দিয়ে ফে 
িভ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই বিজ্ঞান পরবর্তাঁকালে Documentation. 
বলে পাঁরাচত হল আজ তাকেই তথ্যবিজ্ঞান বলাছ। আসলে তথ্যাবজ্ঞান 
ডকুমেপ্টেশনেরই এক উন্নত ধাপ ৷ মান;ষের চলার পথে তথ্যপ্রযযান্তীবদ্যা 
অনেকটা পথ দেখানোর কাজ করে চলে। কমপিউটারের ব্যবহার উন্নত 
দেশগুলোতে তথ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে ।' 
এখন আবার শিশুপক্ষেত্রে রোবটের প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। তথ্যকে স্ুসংহতরপে. 
পাঁরবেশনের ক্ষেত্রে পদ্ধাত বিশ্লেষণ একাটি উল্লেখযোগ্য ভুমিকা 
গ্রহণ করেছে! এই  পদ্ধাত বিশ্লেষণ ( Systems Analysis ) 
প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বষ.দ্ধের সময় এবং নিয়োজিত 
হয়েছিল ধসাত্মক কাজে । কিন্তু বিজ্ঞানীরা তাকেই সৃজনাত্মক কাজে 
ব্যবহার শর: করেছেন। তাই তথ্যপ্রযযন্তিবিদরাও একে তথ্যপরিসেবার 
কাজে লাগাচ্ছে প্রাতীনয়ত ! 
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পঞ্চম অধ্যায় 
বিষয়বস্তুর জগৎ ও তথ্যবিজ্ঞান 


গ্রহাগারকের তথা তথ্যাবজ্ঞানীর সার্থকতা নির্ভর করে তার 
এৃবষয়বদ্তুর জগৎ সম্বন্ধে কতটা পাঁরচিতি রয়েছে তার উপর ৷ বিষয়- 
বস্তুর বিস্তৃত যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে সেই বিস্তীতর গতি-প্রকৃতি 
সম্পর্কে যাঁদ আমরা অবাঁহত না থাঁক তবে আমাদের পক্ষে গ্রন্ছাগার বা 
তথ্যকেন্দ্র নিয়ে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে । আমরা জান 
যে বিষয়বস্তুর গাতপ্রকতি বহমহখী। বিষয়বস্তুর প্রকাশও বিভিন্ন 
ধরণের হয়ে থাকে । বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার তারতম্য অনুসারে তাদের 
এক-একটা রূপ দেখা দেয় । তাদেরই,ডঃ রঙ্গনাথন Facet বা রুপের কথা 
বলেছেন। এখন বিষয়বস্তুর পারস্পারক সম্পর্ক সম্বন্ধেও আমাদের 
অবাঁহত হতে হচ্ছে। বিষয়বস্তুর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করাছ যে তাদের 
অবাধ প্রগাতশীল হবার প্রবণতা । অহরহ আমরা দেখছি, একটি বিষয়- 
বদ্তুর বাভন্ন ধরণের রূপ নিয়ে আবভবি ঘটছে, এতেই বিভিন্ন ধারণার 
বৈষম্য পাঁরলাক্ষিত হচ্ছে। 


এই বিষয়ের জগতে বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন যে ঘটেছে তা স্পষ্ট হয়ে 
ধরা পড়ে যখন আমরা কোন বগাঁকরণের পরিকল্পনা করা বা সম্প্রসারণের 
কথা চিন্তা কার । D.C. তে স্থান ও কাল ( Place & Time) প্রথমে 
{ছল না। এগুলো পরবতাঁকালে অন্তভন্ত হয়েছে । 

আরো লক্ষ্য করলাম যে, ক্রমে ক্রমে সংগ্পেষণ ( Synthesis )-এর মাধ্যমে 
{বাভিন্ন বিষয়বস্তুকে পাঁরচিত করার ব্যবস্থা 7. 0. তে নেওয়া হয়েছে। 
যারা U.D.C. ব্যবহার করেন তারা জানেন কেমন করে U.D.C.-তে 
হল্পেবণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়কে বগারঁকৃত করা হয়েছে । Colon 
class:fication-এর লৃচ্টর মুলেই রয়েছে বিষয়ের সংশ্লেষণ ও শবশ্রেষণের 
ভিত্তি । 


গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের চোখে বিষয়বস্তুর প্রস্তুতিকরণ £ 


একথা সর্বজনাবাদিত যে, কোন একটি বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি মাত্র 
মূল বিষয় থাকে এবং অনেক সময় একটি মল {বিষয়ের মধ্যে একাধিক ধারণা 


| 
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অসহগাঁঠতভাবে রয়ে যায় । যেহেতু বিষয়রঙ্গতুর সঙ্গে এগুলো মিশে থাকে, 
সেজন্য এগুলোকে বলা হয় মিশ্রবস্তু ৷ 
অসংগঠিত ধারণা সংযোগে বিষয়বস্তুর সুষ্টি £ 

যাঁদ কোন ধারণা নিজে থেকে বিষয়বস্তু না হয়ে অন্যের উপর 
ধনভ“রণগল হয়ে অন্য কোন ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং বিষয়বস্তুরূপে 
পাঁরগণিত হয় তখন তাকে যৌগিক বিষয়বস্তু বলা হয়। ধরা যাক 
শিখ; একাট 5০1৪৫2 বা অসংগঠিত ধারণা । কিন্তু যাঁদ বলা যায়, 
শিশুশিক্ষা বা শিশমনস্তত্ব, তখন এগুলো বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত হবে । 

বিষয়বস্তু মূলতঃ তিন প্রকার যেমন, মূল বিষয়বস্তু, মিশ্র বিষয়বস্তু ও 
যৌগিক বিষয়বদ্তু। 

মূল বিষয়বস্তু (3858০ 50:৫০) £ যে সময় বিষয়বস্তুতে অংশ হিসাবে 
অন্য কোন ধারণা বা isolate idea থাকে না তাকে বলা হয় মূল 
বিষয়বস্তু, যথা_ ধম ( Religion ), পদার্থাবদ্যা (Physics ), মনোবিদ্যা 
( Psychology ), রসারণবিদ্যা ( chemistry ) ইত্যাদি | 

মিশ্র বিবয়বস্তু (Compound Subject ) £ যখন মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে 
একাধিক ধারণা বা i5০late idea যুক্ত হর, তখন তাকে মিশ্র বিষয়বস্তু 
বলা হয় । যেমন বাংলা সাহিত্য, খৃষ্টধর্ম ইতাদি । 

যৌশিক বিষয়বস্তু ( Complex 5ubiect ) দুই বা ততোধিক 
{বযয়বগ্তুকে যা্ত করে যাঁদ কোন সম্পর্ক বোঝাতে হয় তখন তাকে 
Complex subject বলা হয় । 

এখন দেখা যাক্‌ কেমন করে নতুন নতুন বিষয়ের জন্ম হয়। 
(ক) ১। বিষয়বস্তুর স্বাধীন সমাবেশ (Loose Assemblage ). 

এই স্বাধীন সমাবেশকে বন্ধনহীন সমাবেশও অনেকে বলে 
থাকেন। দই বা ততোধিক বিষয়ের সমাবেশকে যখন একটি 
{বষয়রূপে প্রকাশ করি তখন তাকে বিষরবস্তুর স্বাধীন সমাবেশ বলি । আর 
এই স্বাধীন সমাবেশ তিনভাবে হতে পারে । এসকল সম্পর্ককে বলা হয় 
বিষয়বস্তুর মধ্যে পরস্পর বন্ধনী | ইতরাজীতে একে বলে Inter Subject 
Phase relation. এগুলো আবার ছর প্রকারের হয়ে থাকে । 

(i) সাধারণ (General )_অত্কের সঙ্গে জীববিদ্যার সম্পর্ক । 

(5) পক্ষপাত (8145)__জাবাবিদ্যার উপর পদার্থাবদ্যার পক্ষপাত। 


৩২ তথ্যাভীত্তক সমাজ ও তথ্যাবজ্ঞান 
(ii) তুলনা (0070081150.)_ পদার্থাবদ্যার সঙ্গে রসায়ণশাস্তের 
তুলনা ৷ 
() পার্থক্য ( Difere০6 )__কৃষ্ষীবদ্যা এবং উদ্ভিদাবদ্যার 
পাৰ্থক্য ৷ 
(৮) প্রভাব (Influence )_ সাহত্যের উপর দর্শনের প্রভাব ৷ 
(Vi) সাধনী (০০1)- গ্রন্হাগার বিজ্ঞানের উপর সহখ্যাতত্রে প্রয়োগ ॥ 


(ক) ২1. Loose Assemblage আলোচনা করতে গেলে একই: 
Schedule ( শ্রেণীর) এর মধ্যে দুই বা ততোধিক ধারণার (isolate ) 
সমাবেশ হয় এবং তাদের সম্পকে" ধারণার জন্ম দেয়। ইত্রাজীতে বলে 
Intra Schudule Phase Relation. এই রূপগ্লো আবার ছয় রকমের 
হতে পারে__ 

(9. সাধারণ-_হন্দধর্মে'র সঙ্গে জৈনধর্মের সম্পর্ক । 

(8)  পক্ষপাত--অর্থনীতির সঙ্গে গাঁণতের পক্ষপাতিত্ব । 

(ii) তুলনা__অর্থনীতির সঙ্গে গাঁণতের তুলনা ৷ 

(iv) পার্থকা- হিন্দুধর্মের সঙ্গে বোদ্ধধর্মে'র পার্থক্য ৷ 

(৬) প্রভাব_ বৌদ্ধধর্মের উপর হিন্দঃধমে'র প্রভাব 

(৬) সাধনী_-0.0.কে বগর্ণকরণের বা 1০০1 হিসাবে ব্যবহার । 

(ক) ৩। যখন একটি শ্রেণীর মধ্যে দ,ই বা ততোধিক ধারণার এবং 
তাদের মধ্যে সম্পর্ক* এমনভাবে প্রাতফলিত হবে তা সমপদস্থ সম্পর্কের 
ধারণা হবে তখন একে ইৎরাজীতে Intra Array Facet বলা যাবে । 

এ ধরণের সম্পকণও ছয় প্রকার__ 


(9 সাধারণ__বড়লোক ও মাঝারি বড়লোকের সম্পক€। 

(ii) পক্ষপাত_U.D.C. ও D.C. পদ্ধাতর পক্ষপাত। 

(iii) তুলনা__বড় চাকরীর সঙ্গে ছোট চাকরীর তুলনা ৷ 

(i) পার্থ'কয_D.C. ও C.C.-র পার্থক্য ৷ 

(%) প্রভাব__গরীবদের উপর ধনীদের প্রভাব । 

(Vi) টুল=ুগরুর সাহায্যে চাষবাস ইত্যাদি । 

(খ) লেমিনেসন ( Lamination )-_বাৎলার যাকে বলে/ভ্তরমিলন বা 
স্তরলেপন ৷ বিষয়ের বিভন্নরুপের অন্তর্গত নানারকম ধারণা যখন মূল 


NSS 


তথ্যাভাত্তক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান ৩৩, 


বিষয়ের উপর লেপন করে: নতুন বিষয়ের জন্ম দেওয়া হয় তখন তাকে 
বলা হয় Lamination | যেমন-_ 

ইতিহাস ইংল্যান্ড গঠনতন্ত 

মূল বিষয় 

হাসপাতাল উষধ রুগী 

মনল বিষয় 

মোটকথা লোৌমনেশনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের লেপনক্রিয়া দ্বারা 
মূল বিষয় প্রাণবন্ত হয় । 

আবার যষেমন-_-অর্থনীতি--জনগণের আর্ক. অবস্থা-উৎপাদন.। 


(গ) বিভক্তিকরণ (£155107 )__এই প্রক্রিয়ায় ধারণা (5০1819) ক্ষুদ্রতর 
অংশে ভাগ করা হয় । এই বিভীন্তকরণ নানারকম হতে পারে । 

(i) মূল বিষয়কে অথবা [501৪ বা ধারণাকে ক্ষদু্রতর অংশে বিভন্ত 
করা যায়, যেমন—Physics — Heat — Sound 

অথবা দর্শন __ তকশাঙ্ত ইত্যাদি ৷ 

(ii) Isolate বা ধারণাকে এভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় । 

(1) সমাজবিজ্ঞান (Array Divi৪i০৪-)। যেমন-ইউরোপ মহাদেশ 
__ ইংল্যাণ্ড -- জামান _- ফ্ৰান্স ইত্যাদি । 

(iv) একটি মুখ্য ধারণার সঙ্গে যুক্ত একটি বিশেষ ধারণার । 

যেমন-মোটরগাড়ী  মারুতি ( Speciator )। 

বাইসাইকেল __ হিন্দ সাইকেল ৷ এখানে ‘হন্দ' ব্ৰাণ্ড হচ্ছে 


Speciator. 
(ঘ) ব্যবচ্ছেদ (Disection )_যখন কোন একটি Basic ৪8৮1০০ অথবা 


[5015 ‘বিভাগের পর সমপয্যায়ে ফেলে বাভন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয় 
তখনই তাকে বলা হয় Disection. 

(৬) Denudation বা নিমেচিনঁ_কোন Basic Subjeet-কে বা 
ধারণাকে যখন কেবলমাত্র একটি ভাগে ভাগ করা যার তখনই তাকে 


Denudation বলে | 
(6) একীকরণ ( Fusion )-অনেক সময় দুই বা ততোধিক বিষয় 


মিশে গিয়ে একীভূত হয়ে একটি নতুন বিষয়ের জন্ম দেয়। 
তখন তাকে একীকরণ বা 885০0 বলে। যেমন, Biol০৪y-র সঙ্গে 
তথ্য ৩ 


৩৪ তথ্যাভীন্তিক সমাজ ও তথ্যাবিভ্ঞন 
Chemistry শে হ’ল Biochemistry, Biology-র সঙ্গে Physics মিশে 
হ’ল Biophysics. 
(t) Distillation—বাৎলায় Distillation-কে পাতন বলে । এট 
তথ্যাবজ্ঞানে যে সমস্ত প্রক্রিয়া রয়েছে তাদের মধ্যে এক অসাধারণ প্রক্রিয়া । 
‘বাভন্ন বিষয়ের সথামশ্রণের ভেতর থেকে নতুন বিষয় বোরয়ে এলে আমরা 
তাকে বাল বিষয়াট Distilled হয়ে বোরয়ে এসেছে । এ বিষয়ের নাম 
যাই হোক এর মধ্যে বাভন বিষয় যৌগিকভাবে অবস্থান করে। যেমন 
Management-এর সঙ্গে Science মিশে হল Management Science, 
Research-এর সঙ্গে Methodology মশে হ'ল Research Methodology, 
Statistics-এর সঙ্গে Analysis distilled হয়ে হ'ল Statistical Analysis. 
(জ) Aeglomeration—াকে বাথলায় বলা যায় পণ্ডীভবন । 
এই প্রণালীতে 'বাভন্ন বিষয়কে একান্ত করে একাঁট বিশাল 'বষয়ের 
উৎপাত্ত হয়, অথচ একে অন্যের সঙ্গে মিশে যায় না! যেমন_ 
Natural Science 
Physical Science 
The Humanities 
Social Science 
(ঝ) Custer—আমরা সচরাচর (Cluster ) বা গুচ্ছের সম্পকে 
বলে থাঁক। কোন একটি পদ্ধতিতে একটি বিষয়ের কতকগুলো বিশেষ 
অনুধাবন একাতিত করে একটি অনুধাবনের ক্ষেত্র তৈরী হয়। 
(ক) Area Study 
(i) Indology 
(11) Orientation 

(খ) General Person Study 
Gandhiana 

(গ) Entity or Phenomena Study 
(i) Soil Science 
(ii) Space Science 

স্থুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে [বিষয়বস্তুর 
গঠন-প্রণালী বিষয়বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করে এবৎ সেই সঙ্গে 79056 
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Assemblage, Lamination, Fission, Denudation, Fusion, 
Distillation, Agglomeration ax Cluster {কভাবে নতুন নতুন 
বিষয়বস্তু সৃষ্টি করে চলেছে । 

আমরা জানি তথ্যবিজ্ঞান বা গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে বিষয় নিয়ে । 
তাই জ্ঞানের বিস্তর সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের বিস্তৃতি বেড়ে চলেছে এবং তা 
অনন্তকাল চলবে । তাই গ্রন্থাগার ব্যবহারকারাঁকে শহধ বিষয় দিয়ে 
পারিতৃপ্ত করলেই চলবে না__এতে গ্রন্হাগারিকের কাজ সঠিকভাবে সমাধান 
হবে না। সেই সঙ্গে বিষয়ের রূপান্তর এবং বিকাশ আমাদের জেনে নিতে 
হবে এবং তবেই সাঁঠক পাঠকের কাছে সঠিক সময়ে তথ্য তুলে দিতে আমরা 
সক্ষম হব । 
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বষ্ঠ অধ্যায় 
তথ্য পরিবেশনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা 


আমাদের একথা বুঝতে হবে যে মানুষের সৃষ্টির আদি থেকেই বাধ, 
দবজ্ঞতা, পাঁরাদ্থাত অনুযায়ী চলার শক্তি প্রর্তীত গুণের প্রকাশ 
দেখা বায় । যতই আমাদের চিন্তাশন্তি ক্লমবদ্ধমানরুপে বিকশিত হতে 
আরম্ভ হ'ল ততই জ্ঞান দ্রুত আমাদের উন্নত পধ্যায়ে যুগের পর বুগ ধরে 
ননয়ে যেতে আরম্ভ করেছে । তখন এর পাশাপাশি নানা ধরনের তথা 
মানুষের কাছে আসতে আরম্ভ করেছে । মানব ইতিহাসে দেখা যায় 
মান্ষ তার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রাখতে সচেষ্ট হতে থাকে । 
হাত তথ্য রাখবারও বান প্রীক্রয়া দেখা গেল । ছবি, মাটির ট্যাবলেট, 
প্যাঁপরাস রোল প্রীতির মাধ্যমে মানুষ তথ্য ধরে রেখে তা একাঁদন 
আদান প্রদানের জন্য ব্যবহার করতে শর? করেছিল । 

তথ্যের কোন মূল্য থাকে না যাঁদ না সেগুলোকে সংগ্রহ করে 
ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দেওয়া যায় । আর এটাই হচ্ছে গ্রন্থাগারের 
মুল কাজ । একটি. গ্রন্যাগারের প্রধান কাজ তথ্য সংগ্রহ করা এবং 
যথাযথভাবে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তাদের সংগঠিত করে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর 
প্রয়োজনে মিটিয়ে দেওয়া । গ্রন্থাগারে যে কোন ধরণের তথ্য পাবার আশা 
নিয়ে পাঠক বা গ্রন্থাগার ব্যবহারকারণ গ্রন্থাগারে আসতে পারে । 

আজকে জ্ঞান বাভন্ন ধারায় বিকশিত হয়ে চলেছে। সুতরাৎ বাভন্ন 
ডকুসেণ্টের মাধ্যমে জ্ঞানের সংরক্ষণ গ্রন্থাগারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ । 
জ্ঞানের অগ্রগাত যেমন অব্যাহত, তেমনি তাকে যোগ্যতার সঙ্গে উদ্ধার 
করে পাঠক সাধারণের কাছে উন্মোচিত করার মধ্যে গ্রন্থাগারের সার্থকতা 
নির্ভর করছে। এ বিষয়ে আজকে আধুনিক প্রাকরিরার*সাহায্য নিতে হবে, 
যাতে দ্রুত তথ্য ব্যবহারকারীকে সঠিক তথ্য দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে 
দিতে পারা যায়। 

তথ্য সম্বলিত নথ আজ জাতীয় ও আন্তজাতিক ক্ষেত্রে যোগসূত্র রক্ষা 
করে চলেছে। বিজ্ঞান, প্রযদন্তীবদ্যা এব কারীগরা জ্ঞান যেভাবে এগিয়ে 
চলেছে তাকে সাঠক মূল্যারণ করে পাঠকের হাতে তুলে দিলে গবেষণার 
ক্ষেত্রে নতুন দ্বার উন্মোচন করা সম্ভব । 
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বৃত্তিমূলক সামায়ক পত্রিকাগুলোর মধ্যে আজ একটি কথা বার বার 
উচ্চারত হর, তা হচ্ছে, জ্ঞান বিস্ফোরণ’ এই তথ্য প্রবাহ বা বস্ফোরণকে 
্রন্হাগাদরক যেভাবে সংগঠিত করেছেন, তা সাত্যই বিস্ময়কর ৷ যদিও 
এগুলো অনেক সময় সঠিক ভাবে পাঁরচালিত হয় না। 


তথ্য বিস্ফোরণ £ তথ্যের ব্যাপ্ত ঘটানোতে গ্রণ্হাগার আজ যে ভুমিকা 
পালন করে চলেছে তা সর্বজনস্বীকৃত। আমাদের কর্তব্য তথ্য বিস্ফোরণ 
ব্যাপারটা {ক তা জানা ৷ ক্রমান্বয়ে বিকশিত তথ্য সামায়ক পত্রপত্রিকা বা 
গবেষণার ফলাফল সমাযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাঠকের নিকট পৌছে দেওয়া 
গ্ন্াগারের মূল কর্তব্য । বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্ত বিদ্যার বহুরকম 
সামায়ক পর্ন পাঁতকা প্রকাঁশত হচ্ছে । ০.৮. 8০:0৩ দেখিয়েছেন যে 
কেমন করে ১৫,০০০ হাজার মূল্যবান পত্রপান্রকা প্রকাশিত হয়ে গবেষণার 


কাজে সহায়ক হচ্ছে । C.-M. Gotts chalk এবং Desmond ৩6,০০০ হাজার 


সামাঁয়ক পত্রপাত্রকার কথা উল্লেখ করেছেন ৷ Dঃ. 5. R. Ranganathan’ 
&০,০০০ হাজার পর্রপান্রকার কথা বলেছেন তার মধ্যে বোশর ভাগ 
বিদ্বদজন-গ্রাহ্য প্রবন্ধ রয়েছে । 

সমস্যাটা এখানে শেষ হয়নন । কারণ বিজ্ঞান কারীগরী ও প্রযুক্তি বিদ্যায় 
আগামশ ৭ থেকে ৯ বছরের মধ্যে একটি বিরাট পারবর্তনের সম্ভাবনা লক্ষ্য 
করা যাচ্ছে। একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ কারগরা ও বিজ্ঞান বিষয়ের তথ্য 
সংগ্রহ করতে হচ্ছে, সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য বিষয়ের প্রবন্ধও 
প্রচণ্ডভাবে বেড়ে চলেছে । এগ;লো সাঠকভাবে সতগাঠত করার সময় এসেছে। 
মাইক্রোডকুমেন্ট নিয়ে বিচার বিবেচনা চলছে । 

বিজ্ঞানের ও প্রযুন্তিবিদ্যার অগ্রগাঁত শুর; হয়েছিল চাললশের দশক থেকে 
এবং তা ফলে ফুলে বিকশিত হয়ে ওঠে সত্তরের দশকে । যাই হোক, 


'আমাদের আলোচ্য ববিষয়-গ্রন্ছাগার কেমন করে এই জ্ঞান বিস্ফোরণকে ধরে 


রাখতে পারে এবং সঠিকভাবে মূল্যায়ণ করে তথ্য বা জ্ঞান পাঠকের নিকট 
পেশছে দেয় । তাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীকে বশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে 
হবে। বিজ্ঞান ও প্রয:ত্তিবিদ্যার জগতে যেভাবে লক্ষ লক্ষ উন্ত বিষয়ের 
প্রবন্ধাদি বৃষ্টির মত আছড়ে পড়ছে গ্রন্হাগার বিজ্ঞানী বিন্দমাত 
অসতক হলে গবেষকের প্রচণ্ড ক্ষাত হতে পারে। বিশেষ করে আনাঁবক 
শান্ত ও দুরদর্শন বা টোঁলভিশন প্রভীতির বিষয়ে নানাবিধ উপাদান ও তথ্য 


৩৮ তথ্যাভত্তিক সমাজ ও তথ্যাবিজ্ঞান 


নাথর মারফত গ্রন্থাগারে আসছে জীবাবিদ্যা, পদার্থীবদ্যা, রসায়নবিদ্যা 
ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়েও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীকে হিমাসম খেতে হচ্ছে 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীকে বা তথ্য বিভ্ঞনীকে তথ্য পাঠকের নিকট দ্রুত 
পৌঁছে দেবার জন্য কমাপউটারের সাহায্য নিতে হচ্ছে । আজ যারা তথ্য 
পাঁরবেশনের ক্ষেত্রে কমাপউটারকে অচ্ছৎ করে রেখেছেন তারা পাঁছয়ে পড়তে 
বাধ্য হবেন । একথা ঠিক গ্রন্াগারিক বা তথ্য বিজ্ঞানী কমাপউটার বিশারদ 
হবেন তা ভাবা সাঁঠক হবে না, তবে কমাঁপউটার বিজ্ঞানে পারদশর্শ কমাঁকে 
সাহায্য করবার জন্য গ্রন্হাগারক বা তথ্য বিজ্ঞানীকে সচেষ্ট থাকতে হবে। 
আর সেই সঙ্গে কমাপউটারের মাধ্যমে তথ্য উদ্ধার করবার প্রক্রিয়া তথ্য 
বিজ্ঞানীকে জেনে নিতে হবে । : 


যেহেতু প্রাত মানটে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন চিন্তাধারার জন্ম হচ্ছে এবং 
* তা নাথভুন্ত হচ্ছে, সেইহেতু এগুলো সংগঠিত করবার জন্য তথ্যবিজ্ঞানীকে 
নানা ভাবের কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আমরা যদি বিভন্ন বিষয়ের 
ক্রমবিকাশ পযালোচনা করি তবে দেখবো তা কোন একটি বিশেষ নিয়মের 
মধ্যে হয়নি। নানা পথ ধরে তাকে বিকশিত হতে হয়েছে। সেই সঙ্গে তথ্য 
উদ্ধারের প্রক্রিয়াও নানা ঘাত প্রাতঘাতের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে তাছাড়া 
জ্ঞানের গাঁতপ্রকৃতিও এমন পারবাত্তিত হয়েছে, যা এক বছর আগে কল্পনাও 
করা যেত না। এ প্রবণতা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই বেশী রকম পরিলক্ষিত হতে 
দেখা যাচ্ছে। তবে সমাজাবজ্ঞান বিষয়ও এর হাত থেকে রেহাই পায়নি । 
এই প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারে মাইক্রোডকুমেন্ট সংরক্ষণ ও তা পাঠকের নিকট 
পরিবেশনের সমস্যার উল্লেখ না করলে বোধ হয় সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি 
করতে অল্গাবধা হবে । এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে Bradford এর “Law 
of Scattering” সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা আবশ্যক । এতে বলা হচ্ছে 
যে, বিশেষ বিষয়ের প্রবন্ধ যেমন {বিশেষ বিষয়ের পত্র পান্রিকায় (Periodicals) 
প্রকাশিত হয়, তেমন তা আবার অগ্রত্যাশিতভাবে বিষয় বাঁহভ্‌ত পর- 
পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়। এই অগণিত প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো থেকে 
প্রাসলিক তথাম:লক প্রবন্ধাদি সঠিকভাবে খ্য*জে বের করে সংগ্রহ করার 
পদ্ধাতর মধ্যেই Bradford এর “Law of Scattering” প্রক্রিয়া পারলক্ষিত 
হয়। 
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তথ্য সমস্যা ভীষণ আকার ধারণ করে যখন আমাদের অন্তঃ বিষয়ের 
মধ্যে থেকে তথ্য উদ্ধার করতে হয়। আর অন্তঃ বিষয়ের যখন জন্ম 
হয়েছে তখন থেকেই বিষয়ের গাঁত প্রকৃতি জটীল থেকে জাঁটলতর হতে 
শুরু করেছে। আজকের নানা বিষয়ের সামশ্রণে জন্ম নিয়েছে নূতন 
নূতন বিষয় যা পূর্বে আমরা কল্পনাও করতে পারান । Biology 
ও Physics মিশে হয়েছে Biophysics, Biology ও Chemistry 
মিলে হয়েছে 81901:৩77780 ইত্যাঁদ ৷ যাই হোক এই সমস্যার সঙ্গে আর 
একটি সমস্যা হচ্ছে তথ্য গ্রন্থাগারে আসছে 'বাভন্ন ধরণের নাঁথর 
( document ) মধ্যে দিয়ে । এগুলোর মধ্যে বই, পত্রপত্রিকা ( Periodicals) 
প্রাগ্রন্ট (Preprint ), নোট (Notes ), নিবন্ধ, ব্যান্তিগতপন্র, কমাঁপউটার 
প্রিণ্টআউট (Computer Print Outs), ম্যাগনোটক টেপ (Magnetic tapes) 
ডাটা (Da), টেবলস্‌ (195 ), ডায়াগ্রামসং ( Diagrams ), চার্ট 
(charts ), সহাক্ষপ্তনার ( Abstracts ), নিন্দেশক (10095), কথাবাতাঁ 
(Dialogues ) বন্ততা, সন্মেলনের নাঁথপত্র ( Conference Papers ), 
কারিগরী বিদ্যা সংক্রান্ত রিপোর্ট ( Technical Reports ), সমালোচনা 
( Reviews ), থাসস ( Thesis ), সাইক্লোফরম ( Microforms ) 
ইত্যাদি । 

বস্তুত আশির দশকে. আমরা যা অবলোকন করছি তা হচ্ছে তথ্য 
বিস্ফোরণের মহাগ্লাবন । আমাদের জীবনে বোশর ভাগ জুড়ে আছে তথ্যের 


বন্যা ৷ 

দেখা যাচ্ছে যে ভাবে, তথ্যম্‌লক নখিপন্র প্রাতদিন গ্রন্থাগারে জমা হচ্ছে 
তাতে গ্রন্থাগারের কলেবর বৃদ্ধি ঘটছে এবং সেই সঙ্গে গবেষণার ক্ষেত্রও 
প্রসাঁরত হচ্ছে । যাই হোক গবেষকরা যথা সময়ে আশা করেন যে তারা 
গ্রন্থাগার থেকে সঠিক তথ্য পাবেন ! তথ্য বিজ্ঞানী তাকে নানাভাবে সমৃগ্ধ 
করবে । আমরা দেখাঁছ বিষয়ের ভাগ্য প্রাতানয়ত পারবর্তনশীল। এই 
পাঁরাস্থাতিতে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য উদ্ধার এবং তথ্য পাঁরবেশন এবই গ্রন্থাগার 
পাঁরসেবার কাজের ব্যাপ্ত ঘটানোর ব্যাপারে নুতন নুতন সমস্যার সৃষ্ট 
করছে। আজকের দিনে যৌথ গবেষণার প্রবণতা বেড়ে গেছে এবং গবেষকদের 
চাই নুতন নূতন তথ্য ৷ আর সেজন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী তথা তথ্য বিজ্ঞানকে 
তথ্যের আকর সাজিয়ে বসে থাকতে হবে এবৎ তথ্যের আকর যাতে 
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যথাযথভাবে 'বশেষ প্রাক্রয়ার মাধ্যমে গবেষকদের নিকট পেঁঁছে দেওয়া যায় 
তার প্রয়োগ কৌশলও তাকে জানতে হবে । 

তথ্য গবস্ফোরণের [িশেষণগুুলো বিচার বিবেচনা করলে তথ্যাবজ্ঞানীর 
মধ্যে কতকগুলো ভাবনা সহজেই অনুভূত হর । সে অনুভব করে তথ্য 
বগর্শকরণের উপযোগনী একটি বগ্গাঁকরণ অন:সংচ বা শিডিউল এবং একাঁট 
{বশেষ পদ্ধাত্ত । একশ বছর আগে যে ভাবে বিষয়ের বগাঁকরণ হয়েছে তা 
আজকে অচল হতে চলেছে । কুতরাৎ আজকের জগতে বিষয়ের 1বস্তৃঁতির 
সঙ্গে সামগ্রস্য রেখে চাই নুতন ধরণের নমনীয় বগাঁকরণ শিডিউল যার 
সাহায্যে আত সহজেই তথ্য আহরণ করা যাবে এবং তা পাঠকের বিকট 
পেশছে দেওয়া যাবে । তবে একথা বলতে বাধা নেই যে এখনও আজকের 
উপযোগী বগ্করণ স্কীম বা শিডিউল আমরা প্রস্তুত করতে সক্ষম হইনি । 
তথ্য সংগঠন পদ্ধাত আরো উন্নত করতে হবে! অন্যথা দ্রুতগতিতে 
তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয় । 


তথ্য বিস্ফোরণের ফলে আজ আন্তজাতিক পর্যায়ে তথ্য সরবরাহ 
ব্যবস্থার মাধ্যম গড়ে উঠেছে । এগুলোর মধ্যে UNISIST, ICSU, IFLA, 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । আন্তজাতিক তথ্যপারসেবা ও পদ্ধাঁতর জন্য 
INIS, 9719, 708৬9], INSPEC, MEDLARS, at SPINES 
ইত্যাদি । INSDOC, SENDOC, DESIDOC, NISSAT, SSDC 
(India ), INFOLINE, EURONET (U.K), LOCKHEED ; 
SDC, OCLC (USA) এবং VINITI (USSR ) প্রভাত জাতীয় সংস্থার 
মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে। 

স্বাভাবিকভাবেই 'নিদ্দেশক এবং সারের মাধ্যমে যেমন MARC, 
INDEX MEDICUS প্রন্তীত আজ তথ্য সরবরাহকে অনেক সহজ করেছে। 
প্রত্যেক গবেবণাগারের মধ্যে রয়েছে গ্রন্থাগার এবং গ্রন্ছাগারাঁট তথ্য ব্দ্যরো 
( Bureau ) হিসাবে কাজ করে চলেছে । 

এইভাবে গ্রন্থাগার তথ্যের ব্যাপ্ত ঘটানোর কাজ এবং তথ্য সংগ্রহের কাজ 
করছে। গবেষক আজ গ্রন্হাগার থেকে মূল্যবান তথ্য পেয়ে নিজেকে 
সমৃদ্ধ করছে। 

সমাজে গ্রন্হাগারের ভূমিকা জাঁটল থেকে জঁটিলতর হয়ে পড়ছে এবং 
সেই সঙ্গে সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে । তাই 
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দেখা যায় সমাজে 'বাভল্নধরণের গ্রন্থাগার । আধ্হীনক সমাজে নানা ধরণের 
পাঠককে দেখা যায় । তাদের মধ্যে ছাত্র, পণ্ডিত, সাধারণ লোক, গবেষক, 
ব্যবসায়ী, কৃষক, বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি রয়েছে । এদের চাহিদা মেটানোর জন্য 
“গড়ে উঠেছে বাভন্ন ধরণের গ্রন্থাগার । যেমন £- 

(ক) সাধারণ গ্রন্থাগার ৷ 

(খ) বিদ্যায়তন গ্রন্থাগার ৷ 

(গ) বিশেষ গ্রন্থাগার ৷ 

(ঘ) জাতীয় গ্রন্ছাগার ৷ 

এইসব গ্রন্থাগারগুলো বিশেষ বিশেষ কারণে ও প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে । 
যদিও এদের প্রকাতি ভিন্ন ধরণের কিন্তু কতকগুলো আভন্ন কাজ এদের 
করতে হয়, যেমন 8 

(১) গ্রন্থাগারের সাহগঠাঁনক এবং প্রশাসানক দক ৷ 

(২) তথ্যের আকর সংগ্রহন ৷ 

(৩) দ্রুতগতিতে এবং সঠিকভাবে তথ্য পরিবেশন ৷ 

(৪) তথ্য ব্যবহারকারীদের স্বাভাবিকভাবে সেবা ইত্যাদি । 

তবে গ্রন্হাগারগুলোর কাজকর্ম নির্ভার করে তাদের আয়তন, উদ্দেশ্য 
এবং গ্রচ্ছাগার ব্যবহারকারীর প্রকৃতির উপর ৷ আসলে গ্রন্ছাগারটির কাজ 
এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে যে বিষয়টি নিহিত রয়েছে সেট হল এই যে গ্রন্হাগারাঁট 
কতটা সার্থকভাবে তথ্যের বিস্তার ঘটিয়ে প্রকৃতপক্ষে তথ্য কোন্দ্রক হয়ে 
উঠেছে । 

References 

1. Khanna, J. K.—Libraay and Society, 1987. 

2. Sengupta. B & Chatterjee. M. in association with 
Chatterjee, S.—Documentation and Information Retrieval. 1977. 

3, Olle, J. G.—A Guide to sources of information in 
Libraries. 1984: ; 

4. Guba. B.—Documentation and Information Services, 
Techniques and Systems, 1983. 


সপ্তম অধ্যায় 
তথ্যের উৎস সম্পর্কে ধারণা 


তথ্যের উৎস নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন । তব? তথ্য বিজ্ঞান 
নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তথ্যের মাধ্যমগ্লোর বাহ্যক চেহারাগুলো 
সম্পর্কে কিছুটা ধারণা না দিলে তথ্যাবজ্ঞান আলোচনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন 
করা সম্ভব হয় না। এটা অনেকটা বৈষ্ণবপদাবলর গৌরচান্দ্রকার 
আলোচনার মত। শ্রীগোঁরাঙ্গ সম্পকে“ কিছু না বললে যেমন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে 
আলোচনা প্রাণবন্ত হর না, ঠিক সেই রকম তথ্যের বাহ্যিক রূপ এবং উৎস 
আলোচনা না করলে তথ্য বিজ্ঞান আলোচনায় প্রাণপ্রাতষ্ঠা করা যায় না। 
একথা ঠিক যে সময়ের যেভাবে পারবত'ন ঘটছে, তথ্যের বাহ্যিক রূপও ঠিক 
সেভাবে পাঁরবান্তত হচ্ছে । একটা সময় সৎবাদপতই একমাত্ৰ তথ্য পারি- 
বেশনের মাধ্যম ছিল। কিন্তু আজ আর সেকথা বলা চলে না। সংবাদপত্র 
ছাড়া ফিল্ম, রেকর্ড“, স্লাইড ও ক্যাসেটের ন্যায় অডিও ভিন্থয়াল মাধ্যম রয়েছে 
এবং. সেইসঙ্গে বন্চালিত পাণ্কাড* ম্যাগনেটিক টেপস এবং ডিস্ক ইত্যাদি 
তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নূতন দিগন্তের দ্বার উন্মান্ত করেছে । যাঁদও উন্নত 
দেশে বেশির ভাগ গ্রন্থাগার কমাপউটারকে মাধ্যম করেছে । তবুও বলতে 
হবে যে আমাদের মত উন্নয়নশশল দেশেও সীমিত পর্যায়ে গ্রন্হাগারে কম- 
পিউটার ব্যবহার করা উচিত ৷ 

রঙ্গনাথন বলেছেন তথ্যের উৎস চার প্রকার ৪ 

(ক) প্রচালত নাথ ( Conventional Document ). 

(খ) নব প্রচলিত নাঁথ ( Neo conventional document ), 

(গ) অপ্রচালত নাথ ( ০ conventional document ) 

(ঘ) অনুনাথ ( Meta document ). 

প্রচলিত নথি £ বই, সামায়কপত, মানচিত্র ইত্যাদি ৷ 

নব প্রচলিত নথি ৪ জ্টাণ্ডাড (Standard ), স্পোঁসাফকেশন (Speci- 
fication ), পেটেন্ট ( Patent ) ও ডাটা ( Data ) ইত্যাদি ৷ 

অপ্রচলিত নথি £ এই নুতন ধরনের তথ্যের উদ্ভব হয়েছে শুধ বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োজনে । এগুলি হচ্ছে, মাইক্রোকার্ড' ( Microcard ); 
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মাইক্লোফিল্ম (Microfilm ), মাইক্রোফিস (Microfiche ) ইত্যাদি । 
এছাড়াও [বিভিন্ন Audio 5191] documents ব্যবহার আজ আর নুতন নয়, 
যদিও এসকল নাথ অপ্রথাগত শ্রেণীর । 

অম্ুনথি £ এমন কিছ: তথ্য রয়েছে যাতে মানুষের তৈরী যল্রের ভুমিকা 
থাকলেও মানবমনের ভুমিকা বিশেষ নেই_ যেমন র্যাড়ারে পাওয়া তথ্য ৷ 
এধরণের নথকে অনংনাঁথ বলা হয় । রঙ্গনাথন এসকল নির বাহঃপ্রকৃতির 
উপর জোর দিয়েছেন । সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে মাধ্যমের যে পারবর্তন 
হয়েছে সেই বিবর্তনই এখানে প্রতিফলিত ৷ 

স. ভবাঁলউ হানসন নাথ সমূহকে দুটো ভাগে ভাগ করেছেন, যেমন 
প্রাথামক ও মাধ্যামক । তথ্যের গুণাগুণ বিচার করেই এই বিভাজন । 
প্রাথমিক (Primary ) উৎস হচ্ছে বই, সামাঁয়ক প্রাতিবেদন, পেটেণ্ট, মানক 
গবেষণাপত্র । মাধ্যমক উৎসে উদাহরণ শহসাবে ধরা হয়েছে সারকরণ 
সচীকরণ পান্রকা, গ্রন্ছপঞ্জি, সমীক্ষা ইত্যাদি । 

আবার ডোনিস গ্রোগান তথ্যের উৎসকে তিনাট ভাগে ভাগ করেছেন । 
এগঢুলোর নামকরণ করা হয়েছে প্রাথামক, মাধ্যমক ও প্রান্তিক ৷ 

প্রাথমিক £ সাময়িক পত্রপত্রিকা, প্রতিবেদন, সম্মেলনে উপস্থিত লেখা, 
পেটেন্ট, গবেষণাপন্র, বাঁণাঁজ্যকপন্র মানক ইত্যাদি ৷ 

মাধ্যমিক £ সারকরণ, সুচীকরণ পত্রিকা, সমীক্ষা, অভিধান, বিশ্বকোষ, 


বই ইত্যাদি ৷ 
প্রান্তিক £ বর্ষপঞ্জী, গ্রশ্হপঞ্জী, নিদ্দেশিকা কেন্দ্রীয়সূচী, চলমান 


গবেষণার তালিকা ইত্যাদি ৷ 

এখানে একটি বিষয় দেখা যাচ্ছে হ্যানস্‌ যে দ্বিতীয় ভাগাঁট 
করেছিলেন গ্রোগানের তৃতীয় ভাগাঁট অনেকটা অনুরুপ (প্রান্তিক ) তবে 
একথা ঠিক গ্রোগানের মত-ই বেশী প্রচলিত । 

একটি কথা আমাদের মনে রাখা উচিত গবেষণার প্রসারে প্রাথীমক উৎসের 
গারাত্ব অনেক বেশী। যেমন পেটেন্ট, মানক, রিপোট, থিসিস ইত্যাদি 
প্রাথীমক উৎস । গবেষণার ক্ষেত্রে সাময়িকপত্রের ভূমিকা সবপেক্ষা উল্লেখ- 
যোগ্য । গবেষণার ফলাফল সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয় । 

গুণগত দিকে আলোচনা করলে সামরিক পত্রকে নানাভাবে ভাগ করা 
বায়__যেমন গবেষণা পান্রিকা, বাণিজ্যিক পত্রিকা, কারগরাঁ পত্রিকা, সাধারণ 
সাময়িক পত্র । ফলে সাময়িক পত্রের বিভিন্ন তারতম্য ঘটে অবশ্য যাঁদ আমরা 
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গুণগত 'বচারে বাঁস । বস্তুতঃ গবেষকের সামায়ক পাঁতকা বর্তমান চাহিদা 
মেটায় । এছাড়া গবেষণার প্রাতবেদন ( Resarch report ),_ মানক 
( Standard ), থালল ( দ559), সাধ্যামক উৎস ( Recording source ), 
সারকরণ ও সচীকরণ পাঁত্রকা (Abstracting and Indexing periodicals ), 
সমঈক্ষা ( Review ) আকর গ্রন্থ ( Reference book ) ও {বযয় গ্রন্থ । 
বিষয় গ্রন্ছের মধ্যে (১) ট্টিজ (Treatise), (২) মনোগ্রাফ (Monograph), 
(৩) পাঠ্যবই (Text 6০০1) ইত্যাঁদ নাথপত্ৰ (Document ) গবেষণা 
থেকে সাধারণ পঠন পাঠনে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে । 
প্রান্তক উৎস ( Tertiary 5০:০৪) অনুধাবন করলে দেখা যায় এগুলো 
গবেষকদের যেমন তথ্য দিয়ে সাহায্য করে ঠিক সাধারণ পাঠকেরও সেরকম 
উপকার সাধন করে । যেমম বর্পঞ্জী ( Year 5০০1), নদ্দেশকা 
(Directory ) তথ্য নদ্দদোশকা ( Guide to literature ), চলমান গবেষণার 
তালিকা ( List of research in progress ), গ্রন্পঞ্জ ( Bibliography ), 
রচনা বাহভূত উৎস ( Non documentary source ) ইত্যাদির নাথগুলো 
নানাভাবে পাঠক, গবেষক জীবনে গ;রুত্পূ্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এছাড়া 
গবেষকরা বিভন্ন সেমিনারে উপাস্ছিত থেকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বহ: 
তথ্যের সঙ্গে পাঁরচিত হতে পারেন। একথা যেন ভূলে না যাই যে 
Institution বা সঘ্গঠনও তথ্যের এক উল্লেখযোগ্য উৎস । গবেষণামূলক 
প্রতিষ্ঠানে নূতন তথ্যের জন্ম হয় এবং সব সময় তা প্রকাশিত হয়না । 
একমাত্র প্রতিষ্ঠান গুলোর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমেই এদের নব 
আবিস্কৃত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব ৷ 
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অগ্ুম অধ্যায় 
বিভিন্ন ধরনের তথ্য পরিবেশন ও 
সংগঠনের প্রক্রিয়! 


সি. এ. এস (0. A. S. = Current Awareness Service ) 


বর্তমান যুগে আধ্বীনক তথ্যের চাহিদা ভীষণভাবে বেড়ে চলেছে এবং 
শবাভন্ন ধরনের বিষয়ের উদ্ভবের সঙ্গে সেই বিষয় সম্পর্কে জানবার আগ্রহও 
প্রীত মূহয্তে প্রয়োজন হয়ে পড়ছে । একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার, 
গবেষককে নিজের বয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা নিয়ে এগোতে হবে। 
একথা আমাদের সকলের জানা যে, আধ্ানক সাময়িক পত্র পান্রিকা পড়তে 
পারলে গবেষকের পক্ষে তথ্য পাওয়া সহজ হর । একথাও আমরা জান, 
কোন কোন বিষয়ের এত বেশী সামাঁয়ক প্রারকা প্রকাশিত হওয়া সত্তেও 
প্রচলিত তথ্য সরবরাহ ব্যবদ্থা যথেষ্ট নয় । এক্ষেত্রে কমাপউটারের প্রয়োগ 
করে সমস্যার সমাধান করতে হবে । 

যে কোন বিষয়ের মাধ্যমিক পত্রিকায় ( Indexing and Abstracting 
periodicals ) অনেক বিষয়ের বেশির ভাগ সাময়িক পত্র অন্তভযন্তি করা হয় । 
ফলে মাধ্যমিক পাকার নিয়ামত পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রয়োজন । আবার একটা 
সমস্যা হচ্ছে সাময়িক পাকার প্রকাশ এবং মাধ্যমক পাত্রকার প্রকাশের মধ্যে 
একটা সময়ের ব্যবধান থেকে যায়। মাধ্যমিক (59০02087 ) পাত্রকার 
বিষয় কিছুটা পুরানো হয়ে যায় । 

সতরাথ সামায়ক পত্র ও মাধ্যামক প্রকার মধ্যে যে সময়ের একটা 
ব্যবধানের প্রাচীর সৃষ্টি হয়, সেই ব্যবস্থাকে দূরীভূত করবার জন্য যে প্রক্রিয়া 
ব্যবহৃত হয় তাকে সি. এ. এস বা Current Awareness 921%109 বলে । 
0. A. 5. সম্পর্কে রঙ্গনাথন ( Ranganathan ) বলেছেন, কোন শনাদ্ৰ্ট 
সময়ের মধ্যে প্রকাশিত সকল নাঁথর তালিকা যা কোন একজন নাদ্দজ্ট 
পাঠকের প্রয়োজনে সংক্ষম বিষয়ের উপর তৈরা করা হয়নি, প্রকৃতপক্ষে সেই 
সেবা পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি করে। সেই সেবা পাঠককে তার বিষয়ের সম্পাকত 
শবষয়ে নবীনতম তথ্য দ্রুত সরবরাহ করে । 


৪৬ তথ্যভীত্তক সমাজ ও তথ্যাবজ্ঞান 


শস. এ. এস. এর বোশষ্ঠ্য £ (ক) এই সেবা নিদ্দিষ্ট তথ্য খোঁজার জন্য 
নয়, বরং নব আঁবস্কৃত তথ্যের উপর চোখ বুলিয়ে কাজ করতে হয় । 
একথাও ঠক, চোখ বোলাতে গগয়েও বহু বিষয়ে অগ্রগতি জানা সম্ভব । 

(খ) এই পাঁরসেবা পাঠস্পৃহা বাড়িয়ে দেয় । 

(গ) এই সেবার একটা বড় দিক হচ্ছে কেবল আধানক চাহিদা মেটায়, 
ফলে স. এ. এস. এর পুরানো সমীর কাঁপর ব্যবহার হয় না। পহরানো 
সুচৌর প্রয়োজন নেই । 

(ঘ) কেবলমাত্ৰ আধুনিক চাহদা মেটায় বলে সি. এ. এস. কে বলা হয় 
‘It is a perishable commodity.’ 


সি. এ. এস. স্তর £ 

আন্তজঠীতক, জাতীয় ও স্থানীর__এই তন স্তরে এই সেবা দেওয়া হয়। 
আন্তজাতিক সেবার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে. 9. I. Philadelphia 
কর্তৃক প্রকাশিত Current Content যা বিশ্বের তথ্যের বাজারকে সমৃদ্ধ 
করেছে । 

জাতীয় স্তরে VINIT রাশিয়ার প্রতিষ্ঠান এবং এরা প্রভাব বস্তার করেছে 
Express Information Service এর উপর | 

স্থানীয় ভ্তরে ইচ্ছা করলে বাভন্ন স্তরের তথ্য ব্যবস্থায় এ জাতীয় সেবা 
দেওয়া সম্ভব । আসলে প্রয়োজন হচ্ছে Current Awareness Service 
সেবার মানীসকতা। জাতীয় ও আন্তজাতিক তথ্য ব্যবস্থার মধ্যে যাঁদ সেই 
বন্ধনের কাজ করা সম্ভব হয়, তবেই জ্ঞানের জগতের সম্প্রসারণ সম্ভব ৷ 
আজ আমরা তথ্যের বাজার সম্পকে“ যে কথা বলছি, তা নির্ভর করে কতটা 
Current Awareness Service আমরা পাঠকের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম 
হচ্ছি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আজ যখন উন্নতদেশে 1219159৩ গবেষণা 
চলছে, তখন আমরা দেখাঁছ আমাদের দেশে সেভাবে Current Awareness 
9০:1০ এর ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে পাঁরান। তবে একথা অস্বীকার 
করবার কারণ নেই যে, ভারতেও আজ (বিভন্ন প্রযুন্তিবিদ্যার জন্ম হচ্ছে 
অতএব অচিরেই এখানে Current Awareness Service চাল; হবে । 

লি. এ. এস. এর পদ্ধতি £ 

(ক) সন্চীপন্ন পদ্ধতি 

এ) ব্যাপক বিষয় ভাঁত্তক 


তথ্যভিত্তিক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান ৪৭ 


(গে) বগাঁকৃত পদ্ধাত 

(ঘ) প্রকল্প ভিত্তিক 

(ও) মিশ্রিত পদ্ধাত 

বাভিন্ন পদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে সাময়িক পত্রে 
প্রবন্ধের প্রকাশ ও পরে মাধ্যমিক পত্রিকায় তার অন্তভু“ন্তির মধ্যে ষে সময়ের 
ব্যবধান হয় তা দুর করবার জন্যই এই সাঁভসের (5০:%1০9) সৃষ্টি । 
অতএব যত কম সময় নিয়ে এই সাভিসের ব্যবস্থা করা যাবে ততই এর 
গুরত্ব বাড়বে । 

এস. ডি. আই £ঃ আজ জ্ঞানরাজ্যে যে বিস্ফোরণ হচ্ছে তাতে এমন 
অবস্থার সৃষ্ট হচ্ছে যে কোন গবেষকের পক্ষেই নিজ বিষয়ের প্রয়োজনে তথ্য 
পাওয়া প্রায় দুরূহ হয়ে উঠেছে। এই অসুবিধা দুর করবার জন্য উদ্ভব 
হয়েছে এস. ডি. আই সাঁভসের ( Selective Dissemination of infor- 
mation )। আমোরকার তথ্য বিজ্ঞানী P. 4১, Luhn এর নাম আমরা 
সকলেই জান । এও জান হীন KK W 1 ০ নিদ্দেশকের প্রবর্তক । SDI 
সম্পকে“তিনি বলেছেন এটি তথ্য কেন্দ্রে বা গ্রন্থাগারে এমন একটি সেবা, 
যার সাহায্যে ছড়িয়ে থাকা নানা বিষয়ের ডকুমেণ্টকে একত্র করে এবং 
বিশ্লেষণ করে প্রাতজ্ঞানটির কেন্দ্রীবন্দুতে নিয়ে আসতে হবে । রঙ্গনাথন 
বলেছেন, এই পদ্ধাতি স্ুনাদ্দষ্ট ও সামাগ্রকভাবে বথাশীপ্র তথ্য যোগায় । 

5 D1 পদ্ধাত অনেকগুলো ধাপের উপর দাঁড়িয়ে আছে । 


(১) পাঠকপ্রোফাইল বা ব্যবহারকারীর চাহিদার বিবরণ, Demand 
জানার পর 7607) ও ০০৫০ এ িপিবদ্ধ করতে হয় । Tuesarous থেকে 
শব্দ চয়ন করা ভালো । 

(২) Document Profile বা নাথর বিবরণ | 

(৩) Matching / মিলন-_এর কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্যকে সুসংবদ্ধ 
করা যায়। 

(৪) Notification / জ্াপন__490806 Keyword Citation 
ইত্যাঁদর প্রয়োগ । 

(6) Feedback প্রাতক্রিয়া__-এর মাধ্যমে তথ্যকে যথাযথ ভাবে তুলে 
খরা । j 


৪৮ তথ্যাভীত্তক সমাজ ও তথ্যাবজ্ঞান 
(৬) Profile 75989080107 প্রোফাইল সৎশোধন । যাণ্্ক ও 


কায়িক § D1 ( Computerised ৯ DI) 
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নবম অধ্যায় } 
তথ্য পরিসেবায় নির্দেশক প্রত্রিয়া ন্‌ 


তথ্য পাঁরসেবায় নিদ্দেশকের ভূমিকা অপাঁরসীম । বাভন্ন পদ্ধাততে 
নিদ্দেশক প্রস্তুত করা হয় এবং তাদের বৈচিত্রযও কম নয়। 

নিদ্দেশক দুই প্রকার-_(ক) প্রচালত নিদ্দেশক এবং ং (খ) অপ্রচালত 
শনদ্দেশিক। 
প্রচলিত নির্দেশক £ 

) বর্ণানুক্রমিক বিষয় নির্দেশক প্রস্ততকরণ ঃ 

শব্দ, পদ বা বিষয় নিদ্দেশিক পদের বইপত্র এবং পৰ্রপান্রকার প্রবন্ধগণ্ীলর 
আলোচ্য বিষয়গ্ীলকে বণানংক্রুমক ভাবে সাজানো হয়। সমার্থক শব্দ 
ব্যবহৃত হলে একই বিষয় নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে । ৃ 

(খ) বশীক্িত নির্দেশক 8. বণনিংক্রমিক নিদ্দেশিকের অঙ্গবিধা হচ্ছে 
একাধিক বিষয়ের পাঠ্যবস্তু বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে । কিন্তু বগাঁকৃত 
নিদ্দেশকের সে সম্ভাবনা নেই । বগাঁকৃত সখলেখগদাল বগাঁকরণের 
Notation বা চিহ্ন অনঘুযায়ী সাজানো হয়। তবে যেহেতু বগরকরণের 
চিহগনলো সাধারণ পাঠকরা বুঝতে পারে না সেজন্য সাধারণ পাঠকদের জন্য 
একা বনিযক্রামক নিদ্দেশক প্রস্তুত রাখতে হয়, যা দেখে পাঠকরা কোন 
বিষয়ের চিহ্ন দিয়ে খনুজলে বগাঁকৃত নিদ্দেশিক থেকে তার প্রার্থাঁত বিষয় 
খুজে পেয়ে যাবে । 

(গ) চেন নির্দেশক £ ডঃ রঙ্গনাথন এই চেন নদ্দেশিকের আবিচ্কারক 
এবং নিন্দেশক প্রস্তুতকরণে নতুন যুগের সন্ধান দিয়েছেন । এই নিদ্দেশক 
প্রায় নিজে থেকেই নিজস্ব প্রক্রিয়ায় কোন বিষয়কে বিশ্লেষণ করে উচ্চন্তর 
থেকে ধাপে ধাপে নিম্নস্তর পর্যন্ত বিভাজন করে এাগয়ে যায়। আর এই 

“_বভাজনকে ভাত্তি করেই বর্ণানুক্রমিক বিষয় নিদ্দেশশক তৈরী হয়। ' 

_ যাঁদও এই প্রিয়ার মাধ্যমে প্রথম বর্গাঁকৃত ক্যাটালগ প্রস্তুতের কাজ শরৎ 
হয়োছিল, তথাপি কালক্রমে বগর্কৃত নিদ্দেশক প্রস্তুত করতে এটি অগ্রণী 
ভূমিকা গ্রহণ করল। 

তথ্য--৪ 


৫০ তথ্যাভীত্তক সমাজ ও তথ্যাবজ্ঞান 


এবার দেখা যাক, এই প্রক্রিয়ায় বিভাজন কাজাট কেমন করে হয়। কোন 
বগর্দকরণ সংখ্যাকে ভীত করে এর [বভাজন প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে । 
যেমন—Hearvesting of Rice. 
J _কাষ 
J 3. _খাদ্য 
J 38_বীজ 
381 ধান 
ত38189- চাষ 
শনদ্দেশিক প্রদ্তুত করার সময় নীচের শব্দগুলো থেকে শহর; করতে হয় 
যা এই বিষয়ের সংক্ষ্তম অংশ । এইভাবে ধাপে ধাপে ব্যাপক বিষয়ের 
দিকে যেতে হয় । ১৯৬৪ সালে রঙ্গনাথনের বিষয় কাঠামোতে Direct 
rendering বা সরাসাঁর ব্যবহার অনুমোদন করেন। এভাবে চাষ £ ধান £ 
কৃষিকার্য, না হয়ে কৃ্ষকার্য £ ধান £ চাষ ইত্যাদি দিয়ে চেন িদ্দেশিক 
তৈরী করতে হয়। এই পদ্ধাততে একটি প্রধান ঘট হচ্ছে বিষয় বিভাজনের 
স্তরে ফাঁক থাকে, ইতরাজীতে যাকে বলে 10153898110 chain, এই 
সমস্যা দূর করবার জন্য বিষয় কাঠামোর অংশ গুলোকে ঘুরিয়ে দেবার 
প্রস্তাব করেছেন ডঃ গণেশ ভট্টাচার্য ও নীল মেঘন । 
সুবিধা £ (ক) বিষয় িদ্েশকের জগতে চেন নিদ্দেশক প্রথম একটি 
হহত প্রয়াস । 
(খ) বগ্াঁকরণের সময় যে বিশ্লেষণের বিষয় ( Subject structure ) 
পাওয়া যায়, তাই চেন নিদ্দেশক প্রস্তুত করণে কাজে লাগে । 
(গ) বগাঁকরণে একটি বিষয়ের ধারণাগ্‌লোকে যেভাবে সাজানো হয়, 
তাই প্রস্তুত করণে কাজে লাগে। 
(ঘ) এই পদ্ধাত যেকোন বগাঁকরণের সাহায্যে করা চলে ৷ 
(ও) বিষয় কাঠামোর বাদ যাওয়া অংশগ:লোকে ঘ্ারয়ে ব্যবহার করার 
প্রয়োজন হয় না। 
(চ). বস্তুত এই প্রাব্রিয়াঁট প্রায় যান্ত্িকভাবে অনুসরণ করা হয় । 
আন্থুবিধা £ (ক) বিভাজনের ধাপে ফাঁক থাকার জন্য এই পদ্ধাততে 
"একটি বড় সমস্যা দেখা যায় । 
(খ) বগ্াঁকরণের সাথে এই পদ্ধাতর যোগ থাকায় বগর্ণকরণের দোষ 
নটি চেন নিচ্দেশকের উপর পড়ে । 


:, তথ্যাভীত্তক সমাজ ও-তথ্য বিজ্ঞান 6১ 


(গ) বগর্করণে বিভাজনের ধাপে ভ্রুটী থাকলে লঃপ্ত সম্পর্ক 
€ Missing Link ) এবং ভুল সম্পর্ক এবং অপ্রয়োজনীয় সম্পর্ক 
{ unsought Link ) সৃষ্টি হয় | 

(ঘ) প্রচলিত বগাঁকরণের বিষয়গুলো যে প্রধান প্রধান শ্রেণীতে 
বিভন্ত, করা হয়েছে , তাই সমালোচনার. লক্ষ্য হয়ে দাঁড়য়েছে। 

এসব এটী বিচ্যাতি থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় গতানুগতিক 
নিদ্দেশিক পদ্ধতিগুলোর চেয়ে এ পদ্ধতি অনেক উন্নত স্তরের । এককথায় 
বলা যায় এই চেন পদ্ধতি আমাদের নিদ্দেশক প্রস্তুতকরণে নূতন আশার 
আলো দোখয়েছে। : 

পপসি £ পপ্‌সৈ ইৎ্রাজাঁতে 'Postulate based Permuted 
‘Subject Ind:xing’ বা POPSI বলে পারচিত! এই নিদ্দেশক পদ্ধাত 
রঙ্গনাথনের কোলন বগাঁকরণ পদ্ধাতর উপর দাঁড়িয়ে আছে। চেন 
নিদ্দেশকের যে দুর্বলতা দেখা যায়, সেগুলো পপ্‌সি পদ্ধাততে দুর 
করবার চেষ্টা হয়েছে । বদ্তুতঃ ভারতে যে সময় পপ্‌সি পদ্ধাতর জন্ম 
হয়েছে, সেই সময়ে বৃটেনে প্রেসিজ্‌ (PRECIS ) পদ্ধতির জন্ম হয়েছে। 
প্রখ্যাত তথ্যবিজ্ঞানী গনেশ ভট্টাচার্য এটিকে রূপ দিয়েছেন। পপ্‌সির 
মাধ্যমে নিদ্দশককে প্রয়োজনমত যে কোন নিদ্দিল্ট রুপে রূপান্তর করা 
সম্ভব ৷ ইতরাজীতে একেই বলা যায় 99০7০ Version এ রূপান্তরিত হওয়া । 
এইভাবে আমরা দেখাছি 7০৮91 র মাধ্যমে Subject Formulation করে 
ধনদ্দেশক প্রস্তুত করা ঘার। পাঠকের প্রশ্নের কাঠামো বা Query 
Formulation তৈরী পপাঁস পদ্ধীততে সম্ভব । 

পপ সির মূল নীতি? পপাঁসর মুলনশীত দাঁড়রে আছে DEAP-এর 
উপর । এর অথ' হচ্ছে 7- বিষয় (Discipline ), 8 সত্তা (8০060 \, 
£১_ কার্য সম্পাদন ( Action ১ ৮৮ গ,ণাগুণ (Property) 19-এর 
মধ্য দিয়ে কোন বিবয়কে ফ:টরে তোলা হয়, যেমন, অর্থনীতাবিদ্যা, 
ভূবিদ্যা, কৃষ্ষীবজ্ঞান ইত্যাদি । এর মাধ্যমে কোন স্থানকালকে নির্দেশ 
করা যায় অথথ পাহাড়, গাছপালা, বা বিশেষ সময়কে বোঝানো হয়। 
A-এর মধ্যে ফুটে ওঠে কোন কর্ম বা ক্রিয়া। যেমন চিকিৎসা, বা মোশন 
‘চালানো প্রতি প্রাক্রয়া। ৮-এর মাধামে কোন কিছুর গুণ বা পারমাণ 
ইত্যাঁদ বোঝানো হয়৷. এছাড়াও Modifier-এর মাধ্যমে গুণবাচক ক্রিয়ার 
কল্পনা করা হয়েছে! যেমন ইত্রাজী নাটক বা বাংলা নাটক । এখানে 
ইংরাজী নাটকের ইত্রাজী বা বালা নাটকের বাংলা হচ্ছে Modifier. 

্ 
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পপর্বসর ব্যাঁকরণগ্ত দিক £ পপ্‌সির ব্যাকরণগত দিককে ইৎরাজতে- 
বলা হয় 3012% এবং শব্দাবলীকে বলা হয় 3$1220005. একথা পূর্বেই 
বলা হয়েছে পপ7াঁস রঙ্গনাথনের বগর্শকরণ পদ্ধাতর উপর নির্ভরশীল 
সুতরাং এট ব্যাকরণ ও বগঁকরণ নদীতর উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এতে 
আশ্চর্যের কিছু নেই। এই পদ্ধতিতে শব্দের সমদ্বয়ক্লম বা Citation 
০rder ঠিক করবার জন্য POPSI-র তালিকা ( POPSI/TABLE ) ব্যবহার 
করা হয়। পপ্‌সি নিদ্দেশিকে প্রক্রিয়ায় কমা (,) ফুলস্টপ (. ) হাইফেন 
€-) প্রভীত চিহও ব্যবহার করা হয় । 
শব্দাবলী সঠিকভাবে সাঁ্জত করণের এবং দনয়ন্্ণের জন্য 
Classaurus যা নাক Classification ও Tucesaurus—aই দুইয়ের 
খামশ্রণে গাঁঠত হয়েছে তাকে প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। 
পপাঁসর একটি অশে সাতটি শ্রেণীতে শব্দগ্ণীল সাজানো আছে এবং অন্য 
হশাট হচ্ছে বণানুক্রমক [নিদ্দেশিক। 


'নিদ্দেশক প্রস্তুতিকরণ পদ্ধাত-_ এ 
এই পদ্ধতিতে আটটি ধাপে নিদ্দেশিক প্রস্তুতিকরণ করা হয় । 


) ১। বিশ্লষণ ( Analysis ) 
২। আকার্থিরকরণ ( Foঃmalisaticn ) 1 
৩। নীতি নিধরিণ ( Standardisation )। 
৪। সঠিক শব্দ প্রয়োগ ( Modulation )। 


গু ॥ বগাঁকরণে সাহায্যকারী শব্দ চয়ন বা EOC (Preparation 
of Entries for Organising Classification ) প্রস্তাঁতকরণ । 


৬ ন্থরকরণ ( Terms of approach ) 


a1 EAC প্রস্তৃতকরণ ( Pref aration of Entries for Associative 
Classification )। 

৮। আক্ষারকরুম নিধরিণ ( Alphabctisation ) 

এখন দেখা যাক; Chemical treatment of Cancer of heart এর' 


ক্ষেত্রে কেষন করে উপরিউন্ত ৮টি ধাপের মাধ্যমে িদ্দেশক প্রদ্তীতিকরণ, 
সম্ভব ।.. এ 


তথ্যাভীত্তক সমাজ ও তথ্যাবজ্ঞান ৫৩ - 
১। দবশ্লেষণ 2-_ Medicine (0) 
Chemical Treatment (A) 
. Cancer (P) 
Heart (E) 
আকার স্িরকরণ £_ Medicine (9); Heart (B); 
Cancer (P of E); Chemical 
treatment (A of P). 


নগাত দনরধারণ__এখানে Chemical treatment এর স্থলে 
সুতরাং Medicine (D) Heart (E) 


২ 


৩। 
Ch:motherapy বসানো হ'ল । 
Cancer (Pof E) Ch>mothera py (A of P). 


প্রয়োগ_এখানে বিষয় কাঠামোর মধ্যভাগে বা 


৪1. সাঁঠক. শব্দ 
(interpolation - and 


দুইপ্রান্ত; , সীমায় প্রয়োজন শব্দযোগ 
extrapolation) 1 


যেমন £-Medicine (0). Man, Blood circulatory system, 


Heart (E\ Disease, Cancer ( Pol E ) Treatment. of Chemo- 


‘therapy ( Chemical Tteament ) [A on P J. 
৫1 03 প্রচ্ততকরণ__এখানে Main entry করা হয় এমনভাবে 
যা বাকী 65 তৈরী করতে সাহায্য করে। এখানে entry রুপ 
ৰ Medicines 6, Man, Blood circulatory system, 


"দাঁড়ায় 8 
Heart 6.2. Di'seass, Cancer 6.2.1 Treatment, Chemo- 


“Therapy. 
৬ TA. থর করা__এ পর্যায়ে Approach term হুর করা 


হয়, যেমন Man, Animal, Efficiency, প্রন্তীত সাধারণ শব্দ 
শীর্ষক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 

এছাড়া এখানে সমার্থক শব্দও নিয়ন্দণ করা হর এবং এক সংলেখের 
সঙ্গে অন্য সংলেখ সম্পর্ক স্থির করা হয়। 

এ1.. BAC হর করা-_এই ভ্তরে সকল শীর্ষক শব্দ চয়নের পক্ষে 


8৮৮৮ গুলো সাজানো হয়। 
যেমনঃ Blood circulatary system. 
Medicine, Cancer 6.2.1. Treatment Chemoth>rapy. 


৫৪ তথ্যাভীত্তক সমাজ ও তথ্য বিজ্ঞান 


৮ আক্ষারক ক্রমানদ্ধারণ__এই পর্যায়ে সকল শশর্বককে বণনি:কমিক 
ভাবে সাজানো হর । যেমন 8 Ch১mical treatment, see chemotherapy, 
Blood circulatory system. 

Medicine 6 Man, Blocd circulatory system. Heart 6.2 
Disease €.2.1 Treatment, chemotherapy Cancer. 

Medicine 6 Man. Blyod circulitory system. Heart 6.2 
Disease. Cancer 6.2.1. Treatment Chemotherapy, Chemical! 
Treatment, see Chemotherapy. 


Chemotherapy — 
Medicine 6 Man. Blood  circu’atory 


6.2. Disease, Cancer 6.2.1. Treatment. 
Disease. 


system. Heart: 
ChemotHerapy 


Medicine 6 Man Blood ciuculatory system. Heart 6.2. 
Disease 6.2.1. Treatment. Chemotherapy Heart. 
Medicine 6 Man. Blood circulatory system. Heart. 6.2.- 


Disease Cancer 6.2.1. Treatment. Chemotherapy. 


প্রেসিজ 


প্রোসজ কথাটি ইতরাজীতে PRECIS বা Preserved Gontext 
Indexing System বলে পাঁরচিত। সত্তরের দশকে ৪1118050108 
নিদ্দেশকের জগতে ফে পাঁরবর্তন দেখা দিয়োছল, সেখানে প্রেসিজ 
অগ্রণী ভ্যামকা।নিয়েছে। এই 'নিদ্দেশক প্রক্রিয়ায় Role operator এর; 
মত একাঁট নুতন ধারণার জন্ম হয়। এঁদকে ৪18. তে আন্তজাতিক 
Marc প্রকল্পে যখন এই ব্যবস্থা জাঁড়য়ে পড়ল, তখন Americaর, 
Library of Congress এর বই এর তালিকায় Computer টেপ 
'বানময়ের প্রশ্ন দেখা দেয়। BNB এই টেপকে কাজে লাগিয়ে তাদের; 


Bibliography প্রকাশের চেষ্টা করছে এবং PRECIS ব্যথা ১ 
সুফল ফলালো। 


/ 


তথ্য ভিত্তিক সমাজ ও তথ্য বিজ্ঞান [de 


PRECIS শব্দের পরস্পর সম্পর্ক তিনভাবে বোঝার । অষ্টিন 
সাহেব PRECIS [নদ্দেশকের সন্চনা করেছেন । প্রথমতঃ Semantic 
relationshio হচ্ছে সেই সম্পর্কযন্তাবষয় যার সাহায্যে কোন একটি 
শবষয়ে Genus Species এর সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব এবং পরস্পর 
সম্পক্যান্ত চিন্তার কথা এসে পড়ে! যেমন, বাঘ (715৩) এর Genus 


Animal. 
দ্বিতীয়তঃ Syntactic Relationship . হচ্ছে, সেই প্রক্রিয়া যা 


কোন বিষয়ের অংশের সঙ্গে যোগসএ স্থাপন করে। 
Early / Treatment Jof Cancer/in man Symantic in 
Preci৪ কে সার্থক রূপায়ন করা সম্ভব 586 and 99৩ ৪150 রেফারেন্স এর 
মাধ্যমে ৷ 
Feature of Role operation 


O Location 

1. Key system 

2 Action | Effcct 

3 Agent of transitive action 


Main line operating 
Environment of observed 
System, Observed System 

( Core operators) 


4 View point as-form 

5 Sample-population | study 
Religion 

6 Target | Form 


A. Data relating to observer 


selected Instance 


Presentation of Data 
p Part | property 


q Member of Quasi Genetic 


Interpased op2rators 
Dependent Elements group 
Concept interlinks rT Aggregite 
5 Role definer 
t' Author attributed 
23500181001) 


Coordinate Concepts g Co-ordinate co cepts 


Coordinste COT ERT 
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B Differencing op-rators | h Non-lead direct difference 
Prefixed by | 1 Lead direct difference 
১) J Salient difference 


K Non lead indirect difference 
M Lead indirect difference 
N Non lead Purenthetical 
- difference 
| O Lead Parentheti-al difference 
d Date as difference 


Cunnectives > ; 
V Downward reading 


component 
W Upward reading 
component ' 


'X First element in coordinate 
_ Theme 


Y Subsequent .. element in 


Theine interlink 


coordinate Theme 


Z Element of common Theme 


তৃতীরতঃ Common frame of referenceকে- পাওয়া যায় 
গ্রন্হাগারগধ্লোতে Computer এর সফল প্রয়োগের মধ্যে । যেমন, Training/ 
of skilled personnel / in textile / industries / of India, . 
নির্দেশক প্রস্তুতকরণের প্রক্রির।-__এই প্রক্রিয়ায় String terms এবং 
Role operators প্রয়োগ করে. নিদ্দেশক {হসাবে ব্যরহার করা যায়। 
'T৬rms গুলোর প্রয়োগ পদ্ধাতি [২০1৩ operator এর সাহায্যে স্থির করা 
। হয়ঞ। 9018 প্রস্তুত করার পর. Precis এর কাঠামো প্রস্তুত করা সম্ভব 
এবং সেই সঙ্গে 929 t0 one relation থাকবে | 
ধরা যাক, Training of skilled personnel in / Tex'ile 
industries / of India. 
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এবার Role operating এর মাধ্যমে প্রত্যেকটি Termএর Role 
নিৰ্দেশ করলে তাদের ক্রম পাওয়া যায় । 

(09) India 

(1) Textile industry 

(P) Skilled Personnel 

(2) Training ? 

এখন Role ০৩18০ দ্বারা যে 9:08 তৈরী হল. তা দিয়ে এবার 


এর সংলেখ তৈরী করতে হবে। 
খলেখ কাঠামোর তিনাটি অংশ_(১) শীর্ষক, (২) বিশেষক 
(qualifier ) এবং (৩): প্রদর্শন (Di5চlay ) এই অংশগুলো নিয়ে 
781৮র সাধারণ আকৃতি নিচে দেওয়া হল । f 
“ Lead Qualifier 


Display 


পূর্বে যে String তৈরী হয়েছে তাকে সাজানো যেতে পারে। India, 
Textile industry, Skilled Personnel, Training 


% [nd India | Qualifier 
| Textile, Industries Skilled Personnel Training 


(এ). Texiile industries | India | 


Skilled Personnel Training , 


গে) | Skilled Personne | Textile industries, adi | 


Training 


(ঘ) | Training 


চি নান AEE ATE 
Skilled Personnel Textile Industries India 
LP 
Display 
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উপারউন্ত উদাহরণে ০76 to ০০৩ relation বা সম্পর্ক স্পণ্ট হয়ে 
ধরা পড়েছে। এর মানে হচ্ছে একটি শব্দ ব্যবহারের সাথে সাথে তার 
পটভামও গড়ে ওঠে । 
অগ্রচজিত নির্দেশক £ 

(ক) সমন্বয় সূচী ( Co-orinating Indexing ) 

আজকাল গবেষণা . 17697-015010110819 হয়েছে । বাভন্ন বিষয় 
একে অপরের উপর নির্ভর করে চলে । তাই বর্তমানে গবেষণা একাধক 
ধারণা বা বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত-। নি্দ্দেশককরণকে সঠিকভাবে প্রস্তুত 
করার জন্য উপযুক্ত শব্দের প্রয়োগ: এবং সেই শব্দগ;লোর সমন্বয় করা 
দরকার । সুতরাং নদ্দেশককরণের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভ্মকা 
রয়েছে । একথা মনে রাখতে হবে নদ্দেশিককরণের পদের (7০0) ) সমন্বয় 
করা হয় না, আসলে ধারণার সমন্বয় করা হয় । 


সমন্বয় দ.ইন্থানে হতে পারে ॥ ?নদ্দেশিককরণের সময় (input stage, 
অথবা তথ্য খোঁজার সময় (০812 958০ )। প্রথম প্রকিয়ায় যে নির্দেশক 
প্রস্তুত করা হয়, তাকে বলা হয় প্রাক সমন্বয় সূচী ( 16000101090 Index ) 
এবং দ্বিতীয়াটিকে বলা হয়-উত্তর'সময় সূচী ( Post Coordinate Index )। 
প্রাক্‌ সমন্বয় নিদ্দে'শকের সমস্যা হচ্ছে 'বাভন্ন তথ্য খুজে তাতে মিলন 
ঘটানো । শাঠকের query, formulation এর সঙ্গে: Subjest formulation 
মিল হলেই তথ্যের খবর পাওয়া যাবে । 'নদ্দেশক প্রস্তুত করণে 'বাঁভন্ন বিষয়ের 
বা ধারণার সমন্বয় কিভাবে করা হয়েছে পাঠককে: তা জানাতে হবে । তা 
নাহলে তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না। অনেকগুলো বিষয়ের 
নিদ্দেশিককরণ পদ্ধীতির নিয়ম অন:যায়ী নিদ্দেশককরণকে একটি মান 
সমন্বয়, বেছে নিতে হয় । এভাবে বাছাই করা সমন্বয় পদ্ধাত সব সময় 


পাঠকের পক্ষে অন:ধাবন করা সম্ভব -নয়। এজন্য প্রাক সমন্বয় 
'নদ্দেশিকের প্ররোজনীয়তা কমে যায়, 


প্রাক্‌ সমন্বয় নিদ্দেশকের সমস্যা বিশেষ করে এই স:চীর অনমনীয় 
সমন্বয়ের ক্রমের সমস্যার দরুণ এক ন(তন ধরণের 'িদ্ৰেশেকের জন্ম 
হল। এই নুতন ধরণের নিদ্দেশকের সমন্বয়ের ক্রম নধরিণে অনেক 
নুতন সমস্যা আতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। জটণল বিষয়ের ধারণাগুলোকে 
এই নদ্দেশিকে পৃথকভাবে রাকা" হঁঘ্নেছে। তথ্য অন.সন্ধানের সময় 


০] ১৬ 


তথ্যাভীত্তক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান ৫১৯, 


পাঠক প্রয়োজনীর ধারণাগুলোকে সমন্বয় করে বাঞ্ছিত ফল লাভ 
করেন। এভাবে অনুসন্ধানের সময় ( output steg> ) সমন্বয়, করা 
হয় সেজন্যই এই পদ্ধতিকে উত্তর সমন্বয় নিদ্দেশক (৮০9. coordinate 
Index ) বলা হয়৷ এই সমন্ধয় শনদ্দেশিককে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ 
করা হয়-পদ সূচী (Term record ) ও সখ্যা সুচী (tem 
76004) প্রথমটির মাথায় একটি ধারণা (০০০০০) লিখে রাখা 
হয় এবং যে সকল ডকুমেন্টে এ ধারণা আলোচিত হয়েছে তাদের ক্রমিক 
সংখ্যা (০০০5৪০7 N০. ) উপযুন্ত ঘরে লেখা হর । দ্বিতীয়তঃ পদ্ধাত 
অন্যায় প্রতিটি ডকুমেপ্টের জন্য একট: করে কার্ড করে রাখা হয় এবং 
আলোচিত সমন্ত বিষয়ের সংকেতের মারফৎ এ কাডেরি সংগে সংষন্ত 
করা হয়।। 
(খ) একক পদ্ধতি ( Uniterm system ) 


একক পদ্ধাত বা Uniterm system একটি পদের ( Term entry ) 
সংলেখ যা নদ্দেশিকরূপে আমাদের দনকট. ধরা পড়ে । মটিনরি টব 
( Mortiner Taub ) ১৯৫৩ সালে এই নিন্দেশক পদ্ধাঁত চাল? করেন। 
Uniterm system নামাটর মধ্যেই বোঝা যায় যে, জাঁটল বিষয় নামের 
পাঁরবর্তে একটি কার্ডের উপরের দিকে বিষয় নাম ( Subject heading ) 


1হসাবে ব্যবহৃত হয়। 
তথ্য কেন্দ্রে সমস্ত নাঁথপনরের' জন্য কার্ড তৈরী করতে হয়, যাকে 


ইত্রাজীতে বলা হয় Document 10116. প্রত্যেকটি কাডে'র জন্য ধৃনাদ্দঘ্ট 
ক্রমিক সংখ্যা রাখা হয়৷ এছাড়া কার্ডে Document এর পারচয় এবং. 
নিন্দেশিকের জন্য শব্দ থাকে, ইংরাজাতে যাকে 75619: বলে। এতে 
প্রীতীট ধারণা বা concept নিদ্দেশক পদ (Ix ৫7% ) কার্ডের উপরে 
লেখা থাকে এবং নিচের বাকী অংশ দশভাগে ভাগ করা হয়, তা শুরু হয়: 
0-৯ পর্যন্ত। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, যে সমস্ত সংখ্যা ০ দিয়ে শেষ 
হয়, তা ০ এর ঘরে থাকবে, যেমন ১০, ২০, .6০, ১০০ ইত্যাদ। তেমাঁন 
৪ দিয়ে যে সংখ্যা থাকবে, তা ৪ এর ঘরে থাকবে । নিদের্শশককরণের সময় 
[৫78 স্থির করে স্থগ্নট কাড গুলো তুলে নেওয়া হয় ৷ নদ্দেশক 
গ্রচতৃতকরণের গর বাকা কাডগিলো রেখে দেওয়া হয়। একক পদ্ধতি 
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-প.রোপার নিখুতভাবে প্রয়োগ করা খুব বড় গ্রন্থাগারে সম্ভব নয়। সে 
ক্ষেত্রে কিছ Modification করে বা প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য কোন পদ্ধতিতে 
নদ্দেশিক প্রস্তুত করা উচিত । আমার মনে হয় যে কোন নিদ্দেশকের ক্ষেত্রে 

কতটা সহজভাবে বিষয়ের জগতকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা যাবে সেটিই 
বিবেচ্য । 'ঁবশেষ গ্রন্থাগারে একক পদ্ধাতর প্রয়োগ লাভ জনক হবে। এক 
কথায় এরুপ প্রধান কাজটি হচ্ছে কোন ডকুমেন্টের বিষয় সূচীকে ভাল করে 
বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে বিষয়ের ননী্দষ্ট ধারণাগুলোকে 'এককে 
নিয়ে (5০1৭৫6 ) আসতে এবং এভাবে যাঁদ পাঁচাট ধারণাকে বেছে [নয় 
তাদের পাঁচটি নামকরণ (erm ) করে দিতে পার তবে পাঁচটি ধারণাযনক্ত 
বিষয়ের জন্য পাঁচাট কার্ড“ তৈয়ারণ হয়ে যাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন ০7 প্রস্তাত- 
করণের কাজ স্মরণ হবে । যাই হোক কোন ডকুমেন্টের বিষয় সম্পকে” সব 
ওর বিবরণ দেবার পাঁরবর্তে অদ্ভূতভাবে নামকরণ প্রস্তাতর মাধ্যমে 
পাঠক তার নিদ্দিষ্ট তথ্য পেয়ে যাবে, আর এতেই একক পদ্ধাতর 
নদ্দেশিকের সার্থকতা খুশ্জে পাওয়া যাবে |] 


এবার এই পদ্ধতির স্থাবধা অস্থাবধা নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা 
বাক এবং তাহলে এর ভাল মন্দ দ:দিকই আমাদের চোখে ধরা. পড়বে । 

সুবিধা ৪ : 730 

(১) সিসটেমাট খুবই সহজ এবং অত্যন্ত কম সময়ে নিদ্দেশকরণ 
করা যায়। / 

(২). প্রন্হাগার ব্যবহারকারীর ধারণা অননযায়ী ইচ্ছামত সমন্বয় ঘটিয়ে 
তথা পাওয়া যাক । সমন্বয়ের ক্রম ( Citation 0rder ) শক হবে এ নিয়ে 
গ্রন্থ ব্যবহারকারীদের চিন্তা করতে হবে । ৰ 

(৩) গ্রন্থাগারে বইপত্রের সংখ্যা বাড়লেও কাডের সংখ্যা সেই হারে 
বাড়াতে হয় না। এক সমীক্ষার দেখা গেছে যে প্রথম ৮০০ বইএর নশ্দেশক 
প্রসতুতিকরণের পর নূতন শাঁরষ'পদ (755৫7) এর সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ 
কম লাগে । 

(৪) এই সিসটেম বিশেষ গ্রন্থাগারের পক্ষে খুবই উপযোগী । 

অস্থু বধ! 2 | 

(১) এই [সিসটেমাট সহজ হলেও পনরোপার দোষমুন্ত নয় । . কা্ডে'র 
বনান্দল্ট আকারের জন্য যত ইচ্ছা সংখ্যক ব্রামক সংখ্যা লেখা যায় না। 


তথ্যভিত্তিক সম্গাজ ও তথ্যবিজ্ঞান ৬১. 


সাধারণতঃ দেখা গেছে ১০ হাজারের বেশী ডকুমেন্ট হলে এই সিসটেমের' 
নিদ্দেশিক অকেজো হয়ে পড়ে । 

(২) ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে এবং ভুলের সমন্বয়ের দরুন সমস্যার 
সৃষ্টি হয়। 

(৩) এটির আরেকটি সমস্যা হচ্ছে_শব্দের একই বানান বিশিষ্ট 
ভিন্নার্থক শব্দ । ; 

সমার্থক শব্দ (8570757 ) প্রভাতির সমস্যাও আছে। এটা মনে রাখা” 
ভাল যে, নিদ্দেশকের.সমস্যা দুর করবার জন্য Link, Roles, Weighting. 
প্রস্তাত উপায় আছে । 

শিরোনাম নির্দ্দেশক £ 

ইত্রাজীতে একে 11০ Index বলা হয়। প্রবন্ধের [10০ এ ব্যবহৃত 
গুরুত্বপূর্ণ শব্দ: বাছাই করে এর সাহায্যে তৈয়ারী হয় এই ধরণের 
নিদ্দেশিক। এই নিদ্দেশককে ইত্রাজীতে [২%1০ Index বলা হয়। 
যেহেতু. এই ধরণের নিদ্দেশিক শিরোনাম নিভ'র, সেইহেতু শিরোনামগনলো 
যথাযথ হওয়া দরকার । 

[3০ নিদ্দেশিকের কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এতে তিনাট 
অংশ যেমন_Keyword, Context এবৎ পরিচয় সৎখ্যা। Keyword 
আক্ষারক ক্রমে সাজানো থাকে এবৎ এর সাহায্যেই নিদ্দেশিকে প্রবেশ করা 
যায়। Keyword ছাড়া অন্যান্য শব্দগুলো পটভ্মি প্রস্তুত করে। 
Indentification number বা পরিচয় সংখ্যা দ্বারা লেখাটি খুজে পাওয়া 
সম্ভব। এখানে নীচের একটি উদাহরণে (Retr:e৮৪!' কথাটি একটি গুরুত্ব- 
পুর্ণ শব্দ বা Keyword, অন্য শব্দগুলো Context এর সন্ধান দেয় এবং 
পরিচয় সংখ্যার মাধ্যমে ডকুমেন্ট খনজে পাওয়া যায়-_যেমন Retrieval/ 
Automatic Information Organisation. আরেকটি উদাহরণ দিলে Kwic 
সম্পকে ধারণা সুস্পষ্ট হবে। যেমন ‘Use of role and links in 
Indexing’ এর Keyword হলো ‘Indexing’ ‘Roles’ এবৎ ‘Links’ এবং 
এর পরিচয় সংখ্যা 16. সুতরাং এক্ষেত্রে ₹হi৫ সিসটেম দ্বারা নিচ্দেশক- 


প্রস্তুত করা হয়, যেমন £_ 
Indexing / Use of role and links 10.-..০..*-.০--০০,০০০০০০০16 


Links in indexing | Use of roles and *-.....+.-**০১৮০৮০০16 


৬২ --তথ্যভাত্তক সমাজ ও তথ্য বিজ্ঞান 
Role and links in indexing / Use 0৫, **-----০০০৮০০৮০০16 
[1০ এর িদ্েশিক আবার ঘ:রয়েও করা যায়, যেমন 


and links in irdexing/use of roles--- .16 
of roles and Links in indexing /use.-.-- - e+ +--+. "-16 
indexing/use of roles and links in. ......l6 


KWIC Index এর মুলনীতিকে ভাত্তি করে আরো কয়েক রকম 
নিদ্দেশিক প্রকার ভেদে আমাদের সামনে. হাজির হয়েছে। KWIC 
( Keyword out of: context ) KWWC ( keyword with context ) 
SWIFT ( Selected word in full Title )। 


এমন ধরনের নিদ্দেশকের সম্পকে আলোচনা করা যাক 


Automatic Automatiz Information Retrieval. -....17 
Information Automatic Information Retrieval... ..17 
Retrieval Automatic Information Retrieval. .....17 


অনেক সময় এধরণের নিদ্দেশকে (Ky০৮৭) লাইনের বাইরে না 
নলখে শিরোনামের উপরে লেখা হয়ে থাকে । 
Automatic 
Automatic Information Retrieval...... 17 
Information 
Automatic Information Retrieval......17 
Retrieval 
Automatic Information Retrieval......17 
KWAC বা Keyword and Context অথবা Keyword Augmented 
in Context দুইই হয় । এই পদ্ধাঁততে ‘শরোনামকে কাষকরা করার জন্য 
উপযুক্ত গুরুত্বপূণ শব্দ ( Keyword ) যোগ করা হয় Biological 
Abstracts এর CBAC Index এ ( Chemical Piological Activities ) 
এধরণের ব্যবস্থা করা হয়। 
ক্লিক সুচী (100 Index )৪__ 
KLIC এর বিস্তীত নাম Key Letters in Context এই সসটেম 
সাধারণত কমাপউটারের সাহায্যে তৈরী হয়। নষ্ট সংখ্যক শব্দ এক 
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একটি নিদ্দেশকের লাইনে থা:ক। ফলে শিরোনাম দীর্ঘ হলে অংশ 
বিশেষ বাদ দিয়ে নিদ্দেশিক প্রস্তুত করতে হয়। 

কিটার্ম্‌ নির্দেশক ( Key Term ) 
এটি হচ্ছে Keytern Alphabetical. এইটি নিদ্দেশিক Oceanic 
Abstract প্রকার সুচি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই নিদ্রেশিককে 
সম্পূর্ণ শিরোনাম ব্যবহার .করা হয় না। শুধুমাত্র গঢরত্বপূ্ণ 
শব্দগুলো ঘুরিয়ে ব্যবহার করা হয়। যেমন £_ 

Contracts , Launching , Shipbuilding 

Launching , Shipbuilding , Contracts 

Shipbuilding, Contracts, Launching 

WADEX—এই সসটেমের আসল নাম word and Author 
Index. এই পদ্ধাততে লেখকের নামও গুরুত্বপূর্ণ পদ হিসাবে ধরা 
হয়। যেমন ওয়াডেব্স Applied Mechanics Review পাকার 
নিব্দেশিকে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। | 

আমাদের আলোচিত নিব্দেশক ছাড়াও কিছু নিদ্দেশিক পিসটেম 
রয়েছে, তা এখানে আলোচনা করা হচ্ছে না। এখানে শহধমান্র প্রচলিত 
[িদ্দেশেক-গুলোর এক সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল। এখানে কয়েকটি 
শনদ্দেশিকের নাম উল্লেখ করে বন্তবোর পরিসমাপ্তি ঘটাবো। এই ' 
নিদ্দেশকগুলো হচ্ছে £_KWWC (Keyword with context ), 


DKWIC ( Double KWIC ) Basic ( Biological Abstracts Subject 
in context ), SWIFT ( Selected in Full Title ) ইত্যাদি । 
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দশম অধ্যায় 


তথ্য উদ্ধারের দিক 


তথ্যের সমাযোজন বাদ দিয়ে তথ্য বিষয়ে কিছ; বলার অর্থ হয় না? 
সমাযোজন প্রাক্রিয়াই হচ্ছে তথ্য উদ্ধারের মূল দিক॥ বিভিন্ন সত্র থেকে 
আমরা যে তথ্য উদ্ধার করি তাকে যাঁদ সমাযোজন করা না যায় অথাৎ তাকে 
যাঁদ প্রয়োজনে তথ্য ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দিতে না পারি তবে বুঝতে 
হবে তথ্য উদ্ধারের সমগ্র প্রয়াসই ব্যর্থ হয়েছে । তাই তথ্য আলোচনা মানেই 
তথ্য সমাযোজন ( Communication ) আলোচনা ৷ স্বাভাবিক ভাবেই 
আমাদের কাছে সমাযোজন প্রক্রিয়া একটু স্বচ্ছ হওয়া দরকার--এখন 
দেখতে হবে- প্রাক্রয়া ব্যাপারাঁটি কি? প্রাক্রিয়া হচ্ছে কোন সময়ের মধ্যে কোন 
হীন্দ্য়গ্রাহ্য বস্তুর বা দৃশ্যমান বিষয়ের চলমান আন্তিত্ব ( Time dependent 

phenomenon ) । সমাযোজন প্রাঁক্রয়া আমাদের সামাজিক জীব হিসাবে বেঁচে 

থাকার সহায়ক শান্তি ৷ 
_ সমাযোজন প্রক্রিয়া পষণায়ক্রমে বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ যা তথ্যের আকার 
নিয়ে একটি জ্ঞেয় বিষয়ের সূ্র থেকে অন্য একদ্থানে পেশছে দেয়। একথা 
ঠিক তথ্যের সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ । কিন্তু আমাদের আলোচ্য 
বিষয় হচ্ছে তথ্যের আঁভব্যান্তি, তথ্যের বিশেষ ধম“ এবং, তথ্য আদান প্রদানের 
ফলাফল ৷ এটা অনেকটা বৈদন্যাতিক পদ্ধাতির অনুরূপ বা পদার্থ বিদ্যার 
মাধ্যাকৰ্ষণ ও আভকর্ষের মত যেগুলি আমদের পক্ষে সংজ্ঞা দেওয়া কাঁঠন 
অথচ প্রাতমহ্‌তে'ই এগীলর সঙ্গে আমাদের পাঁরাচত হতে হয়। অথাৎ 
আমরা বৈদন্যাতক ব্যবহারের বিভিন্ন দিকগুলো তাদের বিশেষ ধর্ম ও 

. ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত থাঁক। তেমান তথ্যের ব্যাপকতা এতই 
বিশাল তাকে কোন সংজ্ঞা দিয়ে বা সৎভ্ঞার মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয় ৷ 
অথচ তথ্যকে বাদ দিয়ে আমরা চলতে পার না। সেই প্রাচীন যুগ থেকে 
ধীরে ধারে তথ্য আদান প্রদান বা সমাষোজনের মধ্যে দিয়ে আমরা আজকে 
সভ্যতার আলো দেখছি; 

তথ্য উদ্ধারের পদ্ধাত ও তার সংজ্ঞা সমাযোজন প্রক্রিয়া কোন একটি 

{বশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে এঁগয়ে চলে । তথ্য উদ্ধারের তারতম্যের মধ্যে 
থাকে বিভন্ন পদ্ধাত । 
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(তথ্য উদ্ধার পদ্ধতি এবং গ্রন্ছাগার বিজ্ঞান একে অন্যের পারপুরক | 
তথ্য উদ্ধার পদ্ধাত ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পদ্ধতির মধ্যে কছন মৌলিক 
ধারণার সংযোজন দেখা যায়! যাহোক আমাদের গ্রন্থাগারের ব্যবহারের 
জন্য তথ্য উদ্ধার বিষয়টির একটি সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা কার 

তথ্য উদ্ধারের কাজ এমন একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধিত হয় যা তথ্য 
সাহায্যে তথ্য ভাণ্ডার থেকে তথ্য নিয়ে এসে তথ্য ব্যবহারকারীর হাতে তুলে 
দেন। ) bh 

আমরা গবেষণালব্ধ নথি, হস্তালাপ এবং অন্যান্য নি প্রস্তুত সেখান 
থেকে সাধারণ পাঠকের প্রয়োজনে সমাযোজন ( Communicate ) করে 
থাকি। এ সমন্তই হয়ে থাকে গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে । এই সঙ্গে 
আমাদের স্মরণ রাখা দরকার অন্যান্য নাথর সঙ্গে মাইক্রোফল্ম, ফোটগ্রাফসত 
ম্যাগনোটক টেপ ইত্যাদিও পাঠককে আমরা সরবরাহ করে থাঁক। 

তথ্যপ্রেরণ ব্যবন্থা। ( Transmission of Information ) 

সেনন (58407) নামক এক তথ্য বিজ্ঞানী প্রথম তথ্যতত্বকে একটি 
শন্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন । তিনি দোখয়েছেন যে 
সমাযোজন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন পাঁচাঁট উপাদান । (ক) সুত--তথ্য 
প্রস্তুতকারক (খ)  প্রেরকযন্তর যা. তথ্যকে সুসহগঠিত করে যথাস্থানে 
পাঠানোর ব্যবস্থা করবে (গ) তথ্য গমনাগমনের পথ ( Channel ) যার, 
মাধ্যমে তথ্য চলাচল করবে এবং আঁভদ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে 
(ঘ) গ্রহণকারী (Re০৫iver ) যা স্পষ্ট করে তথ্যকে পাঁরবেশনের উপযোগী 
করে তুলবে (ও) গন্তবাস্থান ( Destination ) এখানে তথ্য তার গন্তব্যস্থল 
পেয়ে যাবে এবং তথ্য সন্ব্যবহারের উপায়ও পেয়ে যাবে । রেখাঙ্কিতভাবে 
পদ্ধাতাট বুঝতে কিছনুটা সুবিধা হবে _ 


উদ্দীপক Source 1১৪৯, Message Transmitter প্রেরক 
Stimulus সংবাদ 


R 
Transformation গর Message _ Channel নি দি তা 
হবাদের পাঁরবর্তন গ্রহণকারী 
____ Recouveried or Recorded Message Destination / 


সংবাদ বা তথ্যের নিকট পৌঁছানোর কৌশলগত পারিবর্তন 
গন্তব্যন্থল_Response | সঠিক উত্তর 
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টি -তথ্যাভীত্তক-সমাজ-ও-তথ্যাবিজ্ঞান 

গ্রন্থাগারে ষে সকল: নাঁথর সংগ্রহ রয়েছে সেগ্‌লো -তথ্য সমৃদ্ধ আর 
এগুলোর -সত্রপাত- হয়েছে -তাদের মানবর:পী লেখকদের মাপ্তত্ক থেকে । 
এ সকল নাঁথ পাঠকের কাছে :প্রোরত-হয়েছে: গ্রন্হাগারের-কাজের 'বাভন্ন 
উপাদানের মধ্য দিয়ে । গ্রন্থাগারে নথি পৌন্ছবার সঙ্গে সঙ্গে সুচীকরণ ও 
বগাঁকিরণ করা হয় এইভাবে নিদ্দেশিকের কাজও সম্পন্ন হয় । -গ্রন্ছাগারের 
সমস্ত: প্রক্রিয়ার পর নাথগ[লো সঠিক স্থানে সৎগৃহীত করে রাখা হয় যাতে 
্ননাগ্জার ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনে নাথ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে । 
প্রথমাদকে ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনধয় তথ্য গ্রন্থাগারে পেয়ে অত্যন্ত 
সুখী; হবে এবং এরপর-সে-আশা রাখবে যে গ্রন্থাগারে এসে সে'আরো 
নতুন 'নতুন-নাঁথর মাধ্যমে -আরো- নতুন নতুন-তথ্য-পাবে ৷ উভয় ক্ষেত্রেই 
গ্রদ্াগাঁরককে সমাযোজন' (communivation )"এর কাজাঁট খুব দক্ষতার 
সঙ্গে ‘সম্পন্ন -করতে -হয়-। -যাঁদ পাঠককে -সমাযোজন ক্রিয়াটসরাসাঁর 
ক্যাটালগের মাধ্যমে ?দতে হয় তবে-ক্যাটালগাঁট হওয়া উচিত সহজাত- ভাষায় 
সমন্ধ এবং সেইসঙ্গে পাঠক'-নিদ্দেশিকটি -স্বাভাকিব ভাষার মাধ্যমে দেখে 
তৃপ্ত লাভ করবে । 


আমাদের ' জানা উচিত 'শীনদ্দেশিক (1005%) “এবং  ভ'ষা এবং 
প্রাতাদনকার ভাষার মধ্যে “বপ্তর' ফারাক' রয়েছে । 'এখানে' গ্রন্থাগারের তথ্য 
উদ্ধারের পদ্ধাতর একাঁট রূপরেখা (i8৮2 ) দেওয়া' গেল, তার মাধ্যমে 
'আমাদের তথ্য উদ্ধার সম্পকে ধারণাটি স্পম্ট হবে । 

তথ্য উদ্ধার পদ্ধতির কাজ (Function of Information retrieval) 2 

আমরা যারা তথ্যাবজ্ঞানের কাজে আত্মীনয়োগ করেছি তারা তথ্য উদ্ধার 
পদ্ধতির পাঁচাট মুল কাজের কথা সর্বদা অনুসরণ কার এবং যতটা সম্ভব 
কাজ বা সেবার প্রক্রিয়াগ্‌লো নিখ:*তভাবে করতে পার তার মধ্যে আমাদের 


সার্থকতা প্রকাশ পায় এবং সেইসঙ্গে তথ্য বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরুপ 
বিকশিত হয় । 


(ক) তথ্য সংগ্রহ_যেমন বই, জ্ঞান রাজ্যের অন্যান্য নাথ, ডেটা 
(Da ) ইত্যাদি । 


(খে) "তথ্য সমৃদ্ধ নথিগুলো'র নিদ্দেশক প্রস্থতিকরণ_যা তথ্য 
ব্যবহারোপযোগী করে সাক সময়ে সাঠক পাঠকের হাতে তুলে দেবার কাজ । 


০০০৮০ সপ 


তথ্যাভাত্তক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান ৬৭ 
(গ) প্রতিষ্ঠানের একটি ফাইল (Organisational file )_এই 


ফাইলের মাধ্যমে জানা যাবে কেমন করে তথ্যের উপাদানগুলো সংগ্রহ করে 
সঠিক জায়গায় রক্ষিত হয়েছে । 


(ঘ) প্রশ্ন বা অনুসন্ধানের -গ্রদ্ধতি_যে পদ্ধাততেই প্রশ্ন বা 
অনুসন্ধান করা হোক না কেন, মনে রাখতে হবে তা যেন স্সংগঠিতভাবে 
করা হয়, আর তা নির্ভার করছে সঠিকভাবে তথ্যের ইনপুট. ( Request 


Profile ) এবং অনুরোধের রেখাচিত্রের উপর ৷ 


(ঙ) তথ্যের .প্রচার বা তথ্যকে: ব্যাপ্ত করা-নএটা'ীনভূর করে 
বিভন্ন তথ্যের নাথর সাঠক মূল্যায়ণ ও তাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত 
পার্থক্য অনুধাবন করে এবং ব্যবহারের উপযোগী করে পাঠকের সামনে 
পৌছে দেবার মধ্যে । 


এটি সকলেই জানেন প্রাতটি তথ্যমূলক কাজ একে অন্যের উপর 
িভরিশীল। প্রাথীমক তথ্য উদ্ধারের কাজ করতে গেলে আমাদের 
উপরিউন্ত কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে । 


আজ তথ্য উদ্ধারের কাজে সহখ্যাতত্ব ও আঁঙ্কক প্রয়োগের প্রবল 
আধিক্য দেখা যাচ্ছে, অবশ্য সবই তথ্যব্যবহারকারীর স্বার্থে হচ্ছে । 
নথি উদ্ধার ও তথ্য উদ্ধারের স্বরূপ 2 (79208107 retrieval vs 


fact retrieval ). 


সময় নাঁথ ও তথ্য একই বিষয় বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। তাই 
এ থ ও তথ্য সম্পর্কে স্বলপ আলোচনা প্রয়োজন ৷ বস্তুতঃ 
নথ বলতে বাঁঝ যার মধ্যে তথ্য রয়েছে । আর তথ্য বলতে বুঝি যা 
নাঁথর ভেতর থেকে বের করতে হয়। ইতখরাজীতে একেই ডেটা ( Data ) 
বলে। নথ কথাঁট আঁত ব্যাপক ! আমাদের -গ্রন্থাগারক হিসাবে 
সবসময় সচেতন থাকতে হবে কি ধরনের তথ্য কোন কোন ধরনের নাঁথর 
মধ্যে পাওয়া যাবে। তাই ডকুমেন্ট বা নাথ উদ্ধারের সঙ্গে তথ্যের কথা 
আমাদের মনে রাখতে হবে । কারণ যে ধরনের নাথ আমরা যোগাড় 
করতে পেরোছ তা দিয়ে আজকের এই তথ্যাভীত্তক সমাজকে কতটা 
সমৃদ্ধ করতে পারবো । জ্ঞানরাজ্যে যে তথ্যের বস্ত্ত ঘটছে তাকে গ্রহণ 


৬৮ তথ্যাভীত্তক সমাজ ও তথ্যাবজ্ঞান 


বা বর্জন করে তথ্যাবজ্ঞানীকে জনসাধারণের কাছে তুলে:ধরা অপরিহার্য 
হয়ে উঠছে । 


References 


Guha, B.—Dcu nentation & Information. 1983. 

2. Sengupta, B. & Chatterjee M.—Documentation' -& 
Information retrieval 1977. 

3. Khanna, J. K.—Library and Society. 1987. 


। 


একাদশ অধ্যায় 
ৃ্টান্তব্বরূপ উল্লেখিত নির্দেশক সম্পর্কে 
কয়েকটি কথা 


সমগ্র জ্ঞানরাজ্য দাঁড়য়ে আছে, অতীতের গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর । 
তবে এরজন্য আগামীদিনের গবেষণার গ[রাত্ব কমে না, বরং অতাঁতের 
জ্ঞানরাজি আধুনিক যুগের গবেষককে অনেক সচেতন করে। আমরা 
যে কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখার জন্য পববত্তঁ গবেষণা লব্ধ তথ্যমূলক 
প্রবন্ধাদ বা গ্রন্হাদর সঙ্গে পারচিত হই এবং লেখার শেষে সেগুলো 


‘রেফারেন্স হিসাবে উল্লেখ কার। এই প্রবন্ধগুলো বা গ্রন্হাঁদর তালিকা 
নূতন কোন গ্রন্হের বা প্রবন্ধের শেষে দেবার উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান 


লেখকের অতীতের লেখকদের প্রতি স্বীকাঁতি জানানো ৷ ইত্রাজীতে 
এধরনের 'নিদ্দেশিককেই 01110. 17065 বা উল্লেখিত নিদ্দেশিক বলে। 
একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় Citation Index হচ্ছে বত্তরমানের যে কোন 
গ্রন্থ বা প্রবন্ধের পৃবপদ্রদ্ষ । 


সাইটেশন (Citai০n) নিদ্ৰশক ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল, 


‘সে সূত্র সন্ধান খুব সহজ ব্যাপার নয়। Derek de 9০118 Price 
বলেছেন যে, উল্লেখিত নিদ্দেশক বা সাইটেশন Index কে অনেকে 


ফুটনোটও বলে থাকেন (5০০: 1০০), আর এই ফুটনোটকে প্রথমযূগে 
বলা হত 5970118', যার অর্থ হচ্ছে পাণ্ডিত্য সম্পকর্তত সম্পর্ক ৷ 
১৮৭৩ সালে Frank 9002874 এই সাইটেশন নিদ্দেশিককে আইনবিষয় 
লেখনীতে কাজে লাগিয়েছেন। যাইহোক, সাইটেশন হচ্ছে তথ্য ব্যবহার- 


কারীদের উদ্দেশ্যে পথ প্রদর্শণ করা, যার ফলে তথ্যব্যবহারকারীরা 


সেগুলোর মাধ্যমে তাদের বর্তমান গ্রন্হাটর বা প্রবন্ধের ব্যাপারে তাদের 
সন্দেহ দুর করতে পারবে । 

সাইন্স সাইটেশন নিন্দে শক-_এজাতায় 1নদ্দে'শকের মূলে রয়েছেন 
ইউজেন গারাফিজ্ড ( Eugene Garfield ) এবং ইনস্টিটিউট ফর 
সাইন্টিফক ইনফরমেশন ( Institute fox Scientific Inform: tion ) 1 


৭০ তথ্যাভীত্তক সমাজ ও তথ্যাবজ্ঞান 


সাধারণ সাইটেশন ইনডেক্স-_এই নিদেশককে আমরা লেখকের নাম 
বণনি;ক্রমে সাঁজয়ে থাঁক। অনেক সময় একই লেখা একাধিক লেখক 
উদ্ধৃত-করে থাকেন ॥ সমস্ত উদ্ধৃত: লেখাগুলোই- citation“ index-a 
স্থান পায়): 

সোর্স ইনডেক্স -(58:০5:180%:)--এই) ধরণের নিদেশককে বণনি=-- 
ক্লমকভাবে উদ্ধৃতকারী লেখকদের নাম ও সহলেখকদের নাম সাজানো 
থাকে৷ এছাড়া পত্রিকার নাম; সংখ্যা, পৃ্ঠা ইত্যাদি থাকে। 

সাইটেশন নিদ্শিকের মাধ্যমিক ব্যবহার - 

একজন পাঠক তার পাঠ্য: বিষয়ের রসদ হিসাবে সাইটেশন নিদ্দেশক- 
ব্যবহার'করতে পারে): স্থতরাৎ বলা যায় :০7:81709 হচ্ছে লেখকের» সঙ্গে: 
সরাসার যোগাযোগ! স্হাপনৈর ব্যবস্হা এবং কোন কোন সূত্র থেকে [তিনি 
তাঁর বর্ত্তমান তত্ত্বের রসদ পেয়েছেন" তা জানিয়ে দেওয়া । মাধ্যমকভাবে 
সাইটেশন: নিদ্দেশশকৈর ব্যবহার আরো যারা করেন, তারা হলেন গ্রন্থাগ্রারক, : 
গ্রন্থপঞ্জীকারক এবং ডকুমেন্টালিষ্ট। একজন গ্রন্থপঞ্জীকারক তার কোন, 
বিষয়ের গ্রন্থপঞ্জাটির 'পূর্ণরুপ দেবার জন্য citation নির্ঘণ্টের সাহায্য: 
নিয়ে থাকেন। 

উচ্চমানের সাময়িক পত্র-পত্রিকীর তালিকা প্রস্ততিকরণ__ 

আমরা যাঁদ কোন লেখকের লেখার শেষে যে সাইটেশনন নিদ্দেশকের সঙ্গে 
পরিচিত" হই, তা. অন্ধাবন করে বুঝতে পার, বর্তগান লেখক 
উচ্চমানের সাময়িক পত্রিকার কব্দে পরিচিত হয়ে প্রবন্ধটি লিখেছেন কিনা, 
বা কোন ধরণের ডকুমেন্ট লেখক ব্যবহার করেছেন তাও জানতে পাঁরি। 


81০/-এর Scientific Serials Fublication এ জাতীয় citation 
নিদ্দেশকের মধ্যে পড়ে । 


. উচ্চমানের তালিকার ব্যবহার 
একথা সাঠকভাবেই বলা যায়, উচ্চমানের সামায়ক পত্র-পন্রিকার Citation * 
Irdex-এর সাহায্যে তথ্যকেন্দ্রের জন্য যথাযথ সাময়িক পত্র-পত্রিকা ক্রয় করা 
সম্ভব । এটা প্রুবসত্য যে উচ্চমানের সামায়ক পন্র-পন্নিকার মধ্যে 
সাধারণতঃ সঠিক উদ্দেশ্য প্রাতফাঁলত হয়. এবং পক্ষপাতহীন িরিয়- 
িকাল্‌সের তালিকা সংগ্রহের. উপর গবেষণার গাঁত সাবলীল পথে 
এগোতে পারে । 


- 


তথ্যাভাত্তিক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান বু$ 

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ধরণের ডকুমেণ্টের ব্যবহার__ 

আমরা 01200 শিরোনাম ও Citation তালিকার পরীক্ষাীনরীক্ষার মধ্য 
দিয়ে নতুন নতুন তথ্য আহরণ করি এবং পরস্পর. সম্পর্কযুক্ত তথ্যের মাধ্যমে! 
বর্তমান গবেষণার কাজকে সম.দ্ধ করতে সক্ষম হই । অথাৎ যে সকল নাথ 
বা ডকুমেন্টগুলো Citation Index-এর মাধ্যমে উদ্ধার -কাঁর তাতে বহ; 

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নথিগুলোর নতুন'জীবন-দানা- 

সাময়িক পত্র-পাঁ্রকা থেকে উল্লাখত নিদ্দেশকের,:( Gitation. Index.) 
মাধ্যমে যে নাথগুলির.সন্ধান গরেষক পায়,-সেগ লোকে, নতুনভাবে ব্যবহারের 
মধ্য দিয়ে গবেষক নতুন জীবন দান করেন। 

উল্লিখিত: নিদের্দশকের (Gitati০n. 1৫০) সাহায্যে পরস্পর 
সম্পর্কিত ‘বিষয়ের নির্ভরতা 

এই) নিদ্রেশিক ব্যবহারিক: প্রয;ক্তিবিদ্যার। ক্ষেতে, যেমন: কাঁষাবদ্যা॥ - 
পশদ্পালনাবিদ্যা - ইত্যাদির ক্ষেত্রে গবেষণার। কাজকে সুষ্ঠভাবে 'সম্পর্ন 
করার পথে এগিয়ে নিয়ে যায় ॥ 

বিষয়ের উৎস সন্ধানে উল্লিখিত নির্দেশকের ভূমিকা 

Citation Index আমাদের পরস্পর সম্পাঁকত বিষয়ের এবং পরস্পর 
নভ'রশগল বিষয়ের স্বরূপ উদ্ঘাটনে সাহায্য করে । “Encycl.paedia 
of Library and Information 9০1০1০০"-এর অন্তর্গত একটি অর্থনপীতর 
“বিষয়ে প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, আযাভাম স্মিথ অর্থনীতি সম্পকে কোন 
7669709 দেনান। তাঁর কাজ ‘Wealth of Nations’ এর উপর বস্তুতঃ 
কোদ 75০০০ দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ এই বইটি Economics-এর 
প্রথম বই বলে পাঁরাচত । এই প্রবন্ধে লেখক বলেছেন Adam Smith-এর 
{নিজস্ব একটি গ্রন্থাগার ছিল এবং এর মধ্যেই ‘Wealth of Natizns-এর 
সমগ্ত রসদ ছিল। ুতরাৎ যাঁদ এই বইটি সম্পর্কে উদ্ধ্তিমনলক কোন 
বিখ্লেষণ করতে হয়, তবে বলতে বাধা নেই, এই বইটির বিষয় হচ্ছে একটি 
মৌলিক চিন্তা এবং এর উৎসমলের সন্ধান পাওয়া যাবে অন্যান্য 
বিষয় থেকে। 

সামায়ক পত-পান্রিকার ভেতরের প্রবণ্ধাদির সংক্ষিপ্তসারকরণ ও নিদ্দেশিক 
প্রচ্ততকরণের মধ্যে 0107৩8 [00০x-এর প্রয়োজনীয়তা লুকায়িত রয়েছে? 


৭২ তথ্যাভাত্তক সমাজ ও তথ্যাবিজ্ঞান . 
সমায়ক পত্র-পাঁতকার মধ্যে যে সমস্ত সথাক্ষপ্তসার এবং নিদ্দেশক পাওয়া 
[গিয়েছে সেগুলো গবেষণার পক্ষে খুবই উপযোগী । 

উল্লিখিত নির্দেশকের সঙ্গে গ্রন্থপঞ্জীর সংযুক্তিকরণ পদ্ধতি 

ইতরাজীতে একে Citation Indexing with Bibliographic coupling 
বলা হয়। তথ্য উদ্ধারে কম্পিউটারের ব্যবহারের আশ: প্রয়োজনে এবং 
সুফল প্রাপ্ত সনাশ্চত করতে হলে নাঁথর বষয়বস্তুর বিশ্লেষণে বিশেষ 
কতকগ[লো প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয় এবং এক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ 
কৌশল কিছুটা সময়সাপেক্ষ। যাঁদও Bibliographic Coupling পদ্ধাতি 
এখনও পরাক্ষা-নরাক্ষার নুরে রয়েছে। তবে আগামী দিনের 
তথ্য-সমাজে এ পদ্ধাত একটি উল্লেখযোগ্য ভুমিকা নেবে তাতে 
সন্দেহ নেই । : ্‌ 

প্রখ্যাত তথ্যবিজ্ঞানী ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ ইন্সটিটিউট অব্‌ টেকনোলজ+'র 
M. M. Ressler এই Coupling [বিষয়াটর স্বরূপ আমাদের কাছে 
সাঠকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন । তার মতে যাঁদ দেখা যায় কোন 
সাময়িক পর-পানিকার 0140০ দুই প্রবন্ধের মধ্যে একই ধরণের রয়েছে, 
তাহলে এটা ধরে নেওয়া যায় যে, উভয় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু মূলতঃ একই । 


একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, দুই প্রবন্ধ একই, বিষয়বস্তুর ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর 
প্রকাশমার। 


বিজ্ঞান বিষয়ে উল্লিখিত নিদ্দে'শকের ভূমিকা 

Scientific Citation Index-কে তথ্য খোঁজার কাজে লাগাতে হলে 
কয়েক অংশের মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়। প্রথমে যে বিষয়ে তথ্য খ'জতে 
হবে, সে বষয়ের উপর লেখা হয়েছে এমন একাট লেখাকে চিহ্নিত . 
(identify ) করতে হবে । আমরা জানি যে, কোন বিশেষজ্ঞ এ ধরনের 
কোন না কোন লেখার সঙ্গে পারাচত। আর যদি পাঁরচিত নাও হয়ে থাকে 
বিভিন্ন পন্র-পাতিকা বই ইত্যাদির পরীক্ষা-ীনরাক্ষা করে এ জাতীয় একট 
লেখা বের করে নেবেন । এই তথ্য উদ্ধার করবার পর বোবা যাবে, কে বা কারা 
উদ্ধৃত লেখাটি সাইটেশন করেছেন। এই সূত্র (০18০) পাবার পর 
Source Index-এ সেই লেখাটির (citing paper ) বিশদ বিবরণ পাওয়া 
যাবে। মনে রাখতে হবে, .বিষয়ণট সম্পর্কে যাঁদ তথ্যবিজ্ঞানী ‘ একবার 
সচেতন হয় পড়েন, তবে তাকে তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী করবে এবং তিনি তা 
খ'জেও বার করতে সক্ষম হবেন । 


তথ্যাভাত্তক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান ৭৩ 


Scientific Citation Index নিন্দেশিক প্রস্তুতিকরধের ইতিহাসে 
এবং জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এনে দিয়েছে। 
প্রচাঁলত িদ্দেশকরণের মধ্যে যে ত্টি-বিচ্যনতে রয়েছে তা থেকে Citation 
Index সম্পূর্ণরূপে মুক্ত । এখানে নিদ্দেশকরণের পদ্ধাতগত প্রয়োগ- 
কৌশল একেবারেই অচল ৷ খুব বেশী মেধারও প্রয়োজন হয় না। প্রচালত 
'নদ্দেশকের মধ্যে যে বাভন্নরকম শব্দের প্রয়োগ করতে হয় সেগুলোর 
এখানে প্রয়োজন হয় না। যান্ত্রিক উপায়ে Citation 17 09%-এর কাজ 
সমাধা করা যায়। Scientific Citation Index আজকে 'বজ্ঞান ও 
প্রয:ত্তিবিদ্যায় কতটা প্রয়োজন একথা ওঠা স্বাভাবিক ৷ কিন্তু Bradford 
এর সূত্র থেকে জানতে পারি যেহেতু গ.রত্রপূর্ণ সাময়িক পন্র-পাত্রকার 
ববশ্রধণ 50] করে থাকে সেজন্য এর উপযোগীতাও যথেচ্ট পাঁরমাণে 
আছে। 

বর্তমান যুগে বিজ্ঞান আর কোন একটি শাখা বা Discipline-এর মধ্যে 
আবদ্ধ থাকছে না। একাধিক বিষয়ের সমশ্রণে এবং একে অন্যের উপর 
নির্ভরতায় নতুন নতুন বিষয়ের জন্ম নিচ্ছে ( Inter Disciplinary 
98৮1015), যার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন জ্ঞানের রাজ্যে আমরা পোীছে যাচ্ছি। 
যারা মনে করে 50] গবেষণার ক্ষেত্রে খুব বেশী সহায়ক নয় তাদের মনে 
রাখতে বাল যে, কোন একটি সুক্ষ্ম বিষয়ের ধারণা থাকলে সেটির মধ্যে 
দিয়ে অন্যান্য তথ্য খুজে পাওয়া যাবে । এর মাধ্যমে বৈজ্ঞাঁনকরাও 
জানতে পারবেন তাদের তত্ব অন্য কোথাও ব্যবহার বা সমালোচনা 
হয়েছে কিনা । 

সবশেষ বলা যায় দ্টান্তস্বররূপ উীল্লীখত নিদ্দেশক ( Citation. 
Index ) পৃথিবীতে বাভিন্ন সুক্ষ্ম বিষয়ের অগ্রগাতর গাঁত-প্রীত জানিয়ে 


1দতে সাহায্য করে । 
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দ্বাদশ অধ্যায় ৃ 
তথ্যপঞ্জী পরিমাপক ও তথ্যবিজ্ঞান 


ইংরাজী বিব্ীলওমোট্রক-স কথাটি বাংলা পারিভাষায় দাঁড়ায় তথ্যপঞ্জী 


.পরিমাপক । আধুনিক যুগে বিব্টিলওমৌট্রকস্‌ বিষয় হিসাবে তথ্য- 
বিজ্ঞানের একটি গুরত্বপূর্ণ" অঙ্গ হিসাবে জড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে 
সমাজতত্ ও পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিব:লিগুমোট্রিক'স: ছাড়া তথ্য উদ্ধারের 
কাজ বেশী দুর অগ্রসর হতে পারে না। ও” কোনার (0 Connor ) ও 
ভুস (৮০০5 )-এর মতে, বিবূলিওমোট্রকসের পরিধি: নিণয়ের কৌশল' 
দেখা যাবে নথিপত্রাদির পরদ্পরের সম্পর্ক* স্থিরীকরণের মধ্যে বা তাদের 
বণনার মধ্যে (যেমন উদ্ধৃত স্বরূপ ীল্লাখত নিদ্দেশিক ইত্যাদির মাধ্যমেও 
আমরা বিবাঁলওমোদ্রক্স ব্যবহার করতে পার )। বিশেষভাবে বর্ণনার 
ক্ষেত্রে লেখক প্রকরণ গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকা, বিষয় বা ভাষা ইত্যাদির 
ক্ষেত্রে তথ্যপঞ্জী পরিমাপক পদ্ধাতির সাহায্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা 
সম্ভব । প্রয়োগ কৌশল ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের সামাজিক এবং 
বিজ্ঞানের এীতহাসিক গাঁত-প্রকৃতির মধ্যে । বিজ্ঞান বিষয় নীতি নিধরিণ 
এবং সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের কাজকর্মের গাতপ্রকাতি, সমাজাবিজ্ঞান ও 
অন্যান্য বিষয়ের কম‘পদ্ধাতর পাঁরমাপ ও তথ্যপঞ্জী পাঁরমাপকের মাধ্যমে 
-হতে পারে। তথ্যপঞ্জী পারমাপকের ( Bibliometrics ) মূল এককগ [লো 
স্পষ্ট করে দেখা যাবে, যখন 'বাভন্ন বিষয়ের *লাপবদ্ধ রুূপকে আমরা 
সমাধোজন করে থাক, যেমন প্রবন্ধ এবং তার ব্তু সংক্ষেপ প্রাথামক ও 
মাধ্যামক প্র-পাঁতকার সাহায্যে প্রকাশিত হবার সময়, প্রবন্ধাঁদর তথ্যপঞ্জী 
ও প্রকরণ গ্রন্ছ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রকাশিত হবার সময় বিব্াীলও- 
মোট্রিকসং বা তথ্যপঞ্জী পারমাপকের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। 

প্রাতাদন জাতীয় ও আন্তিতক. বিষয় এবং পরস্পর আরোপিত 
বিষয়ের উপর য়ে জাটলতা_ও অত্যাধহীনকতা এসে পড়েছে, তার প্রাতীবধানে 
তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের ভারা, অপরিসীম । বিজ্ঞান, বিষয়ে তথ্যমূলক 
গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যপঞ্জী পাঁরমাপক ডাটা সংগ্রহ করে থাকে৷ এরং এভাবে 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লিখিত নিদ্বেশকের কাজ করে। লোৎকা ( Lotka ), 
গ্রস (97০55 ), ব্রেডকোড (8:19), ?জপফ (29 ), ডোঁরক' জে. ডি. 


তথ্যাভীত্তক:সমাজ ও -তথ্যাবজ্ঞান: ৭৬১ 
সোলা প্রাইস: (7976০ de Solla Price ), বুকান্টন ( Bookstein),- 
মাণ্ডেলপ্রট '( Mandelbrot), বুকস ( Brooks ), নারীন: ( Narin ),. 
গারাফল্ড ( Garfield ), ভকারী (Vickery ), মোরাভাঁসক্‌ (Moravos.k),. 
“প্রচার” (Prichard), ডোভরভ ( Dovrov ), ভেনাচ" (Vlachy ),- 
{উম (৪০16), ফেইদরন্‌ ( Faithorne ) এবং" অন্যান্য অনেকেই' তথ্য' 
পঞ্জাকরণের বিষয়ের বাভিন্ন“ জাটল সমস্যা: সমাধানকল্পে” নানা: ধরণের 

[প্রয়োগ কৌশল' তত্ত্ব অতাঁতে দিয়ে গিয়েছেন, যা" তথ্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
যুগান্তকারী: ঘটনা" হিসাবে চিহ্নিত' হরে আছে'। আজ' যে 'তথ্যপঞ্জী: 
পাঁরমীপকের :(810180719105) কথা আমরা আলোচনা: করছি, তার" উংস 
হচ্ছে' উল্লিখিত তথ্যবিজ্ঞানীদের' গবেষণার ফসল । পরবে এইসব তথ্য" 

পির তাদের তত্ত্বের প্রয্লোগ''কৌশলের' মাধ্যমে ধলাপবদ্ধ: তথ্যকে 
সথ্খ্যাতন্ দিয়ে সমাযোজন করতে সক্ষম হয়েছেন । 

তথ্যপঞ্জী পাঁরমাপক (Bibliometrics ) ) শব্দাটর উৎস সন্ধান করতে 
গেলে দেখা যায় যে এটি একট আধ্দীনক শব্দ, যা তথ্যাবজ্ঞানীরা ব্যবহার 
করে চলেছেন । ডঃ রঙ্গনাথন লাইব্রামোট্রিকসং বা ্রহুপারমাপক কথাটি 
ব্যবহার করেছেন এবং এর সদ্‌শ শব্দ বা অনুরুপ শব্দ হিসাবে বর্তমানে 
আমরা পাই, তথ্যপঞ্জী পাঁরমাপক ( Bibliometrics ) শব্দটি | এভাবেই 
আমরা পেয়েছ রাশিয়ান ধারণা সাইন্টোমোঁট্টক্‌স্‌ ( Scientometrics ) বা 
বিজ্ঞান পাঁরমাপক শব্দটি । এরপর এফ. আই. ডি. (FID) ইনফর- 
মোক: (15000765105) বা তথ্য পরিমাপক কথাটির ব্যবহার শুর; 
করেছে এবং এই শব্দাট এখন বহুল ব্যবহৃত । অন্যান্য {বষয় যে অর্থনীতি- 
পরিমাপক ( Econometrics ), মনগ্ততব পারমাপক (Psychometrics ), 
সমাজতত্ব পরিমাপক (59ciometri€5 ) এবং জীবাবিজ্ঞান পারমাপক 
(Biometrics ) ইত্যাদির মধ্যে {দয়ে অগকন ও সখখ্যাতত্ব প্রয়োগের ফলে 
বহ; জাঁটল বিষয়ের তথ্য সংগ্রহের কাজ সহজতর হয়েছে এবং তথ্যাবজ্ঞান, 
বিজ্ঞানের ইতিহাস, অনুনশীতি, মনস্তত্ব, সমাজাবিজ্ঞান, জীবাবদ্যা ইত্যাদি 
বিষয়ের গুরুতর সমস্যাগুলো উপরিউন্ত বিষয়ের পাঁরমাপক পদ্ধতি 
ব্যবহারের ফলে আঁত সহজেই সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে। 

তথ্যপঞ্জী পাঁরমাপক ( Bibllometiics ) Prichard এই শব্দাট ১৯৬৯ 
সালে প্রথম ব্যবহার করেছেন৷ অথচ, সে সময়ে Statistical Biblio- 


-৬ -... তথ্যভিত্তিক'সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান 

1825 বা গ্রন্থপঞ্জী পাঁরমাপক শব্দটি তথ্যবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হচ্ছিল। 
নকন্তু প্রিচার্ড ( Prichard ) অন; ভব করলেন যে Statistical Biblio- 
82৪25 শব্দটির মধ্যে দ্বর্থবোধক একাধিক শব্দের মানে বোঝাচ্ছে এবং 
এর ফলে সৎখ্যাতাত্বক গ্রন্ুপঞ্জীকে ভ্লভাবে ব্যাখ্যা করবার অবকাশ 
থেকে যাচ্ছে। তিনি সংজ্ঞা দিয়ে দেখালেন' যে তথ্যপঞ্জী পরিমাপক 
( Bibliometrics ) হচ্ছে বই এবং অন্যান্য সমাযোজন মাধ্যমগুলোর উপর 
আ'ংকক প্রয়োগ যা সমস্ত রকম তথ্যের সমাযোজন প্রক্রিয়ায় আলোর বচ্ছরণ 
. ঘাঁটয়ে দেবে । তথ্যের প্রকৃতি ও ক্রমাগত উন্নাতই শংধ তথ্যপঞ্জী পরিমাপক 
( Bibliometrics’) দেখাবে না, সেই সঙ্গে তথ্য-সমাযোজন প্রক্রিয়ার 
গুণগত মান উন্নত হবে। বিভিন্ন লিপিবদ্ধ বিষয়ের সাঁঠক অনুধাবন ও 
বিলাপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধোজন করার মধ্যেই তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের 
(819119৩1503) সাথথকতা ভর করে । ফেয়ারদর্‌ণের ( Fairthorne ) 
মতে তথ্যপঞ্জী পাঁরমাপক ( Bibliometrics ) হচ্ছে নাথভ্যান্ত আলোচিত 
বিষয় সম়হের গুণাবলীর এবং ব্যবহারিক কাষ'কলাপের উপর সংখ্যাতাত্বক 
বিশ্লেষণের প্রয়োগ কৌশল । তথ্যবিজ্ঞানী রেইসিগ ( Raisig ) ১৯৬২ সালে 
সখখ্যাতত্ীভাত্তক গ্রন্থপঞ্জীর ( Statistical Bibliography ) যে সংজ্ঞা 
দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় তিনি বলছেন, “বই এবং সাময়িক পত্রপত্রিকা 
সংখ্যাতভ্গতভাবে একঘ্ীকরণ এবং তাদের বিশদ ব্যাখ্যা ইত্যাদির সঙ্গে 
নথিপন্রাদির ও প;ুন্তকাদির এতহাসক গাঁত-প্রকৃত প্রদশণ করা, জাতীয় 
ও আন্তজাতিক ক্ষেত্রে এদের অবস্থান ঠিক করা এবং সবেপার আন্তজাতিক 
গবেষণার মান অনুযায়ী এসব বই ও পত্রিকা ব্যবহারকারীদের নিকট পেশছে 
দেবার মধ্যেই তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের ( B.bliometrics ) সংজ্ঞা পাওয়া 
যায়। রেইসিগ (7২258 )-এর সথখ্যাতত্বাভিতিক গ্রন্হপঞ্জী ( Statistical 


তার গবেষণালব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে যা বন্তব্য রেখেছেন, তা হচ্ছে 


মেট্টিক্‌স্‌ বা তথ্যপঞ্জী পরিমাপক । 
নিকোলাস (Nicholas ) এবং রিচি (Ritchie) এই অভিমত 
প্রকাশ করেছেন যে জ্ঞানের আকৃতি বিষয়ে তথ্য আহরণ করা এবং সেই 


/ 


A an 


তথ্যাভাত্তক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান aa: 


তথ্য সমাযোজন প্রক্রিয়ার মধ্যেই তথ্যপঞ্জী পরিমাপক ( Bibliometrics )-কে 
পাওয়া যায় । এরা আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন, “তথ্যপঞ্জী পারমাপক 
( Bibliometrics ) দুটো বড় ভাগে দেখানো যায়_প্রথমভাগে দেখানো যায়, 
{বাভিন্ন বিষয়ের বৈশিষ্ট্য এবং আকৃতিগত বৈচিত্র । দ্বিতীয় ভাগে" 
দেখানো যায়, বিষয়গুলোর ভেতরের অংশগুলোর মধ্যে তাদের পরস্পর 
সম্পকণ। খুবই আধুনিক একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন পটার (Potter ) নামে 
একজন তথ্যবিজ্ঞানী। পটারের তথ্যপঞ্জী পাঁরমাপক ( Bibliometrics ) 
হচ্ছে যে সমাযোজন ( Communication ) যোগ্য প্রকাশনাগুলোর আকৃতিগত 
বৈশিষ্ট্য এবং তাদের লেখকদের বৈচিত্য ও ভিন্নতার পরিমাপ করার 
পদ্ধাত। বিভিন্ন সংজ্ঞা আলোচনা করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে. উপনীত 
হতে পারি যে তথ্যপঞ্জী পরিমাপক ( Bibli০metri০5 ) পদ্ধাত গভীরভাবে" 
অনুধাবন করে কতকগুলো? মূল প্রাক্য়া-__যেমন আঁঙ্কক নিয়ম প্রয়োগ 
করে প্রকাশিত ছোট ও বড় দ্রব্যাদর সংগঠন । বগ্াঁকরণ এবং সংখ্যার 
তাত্বিক মূল্যায়ণ এবং লেখকবৃন্দসহ সেগুলো যথাযথ সমাযোজন করাই 
হচ্ছে তথ্যপঞ্জী পারমাপকের (73910720105) মূল লক্ষ্য । যদিও 
তথ্যপঞ্জী পারমাপক (Bibliometri০5 ) কথাটির উৎপত্তি খুব বেশীদিনের 
নয়, তথাপি সত্রটর ব্যবহার প্রচলিত হয়ে আসছে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় 
দশক থেকে-_কখনো এর নামকরণ হয়েছে সংখ্যাতত্বৃভিত্তিক গ্রন্ুপঞ্জী যা: 
নাকি ইংরাজাতে Statistical 19110815299 বলে প্রচলিত ছিল । আবার 
শব্দাট প্রথম ব্যবহার করেছেন হিউম (171779)1 এই সঙ্গে একথা 
বললে অন্যায় হবে না যে, এই পদ্ধাত কোনো নাম ব্যবহার না করেও 
প্রচলিত ছিল । 

কতগ লো মৌলিক তত্ব বা অনুশাসন যা আজ তথ্যপঞ্জী পাঁরমাপককে 
( Bibliometrics ) একটা শক্ত জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, তাদের মধ্যে 
লোৎকার ( Lotka's Inverse Sequences Law of Scientific Producti 
Vity-) বৈজ্ঞানিক উৎপাদনের বিপরীত বর্গ অন[শাসন, জিপফের 
(Zipf's Law in Linguistics) ভাষার অনুশাসন এবং ব্রেডফোডে'র 
( Bradfurds’ ) Law of Scattering of Scientific Papers ছড়িয়ে থাকা" 
বজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাঁদর উপর অনুশাসন । 

উপারিউন্ত এই তিনটি অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে তথ্যপঞ্জী পাঁর- 
মাপকের (71010016005) আবভাব ঘটেছে । এখন দেখা যাক (ক) 
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কোন..কোন লেখক কোন বিষয়ে .কত সংখ্যক কাজ করেছেন, (খ) কোন 
বশেষ নাঁথতে শব্দের প্রয়োগ কত পাঁরমাণে এবং কোন পধ্যয়ি পর্যন্ত 
ব্যবহৃত হয়েছে, (গ) সামাঁয়ক পন্তপন্রিকার প্রকাশনার পর. জ্ঞানের, কোন 
কোন বিভাগে তাদের ব্যাপ্ত ঘটেছে বা কোন জানলে কত সংখ্যক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছে তারও একটি মূল্যায়ণ করা. দরকার ৷ 

লোংকা আমাদের দেখিয়েছেন. কেমন করে বিজ্ঞানাভীত্তক প্রবন্থগুলো 
একে অন্যের/উপর সম্পর্ক দ্থাপন করে চলেছে । . এসব. প্রবন্ধ .লেখক্রা 
ভিন্ন বিষয়ের পরস্পর -সম্পক", স্থাপ্নন করে বিজ্ঞানের অগ্রগাঁত তরাশ্বিত 
করছেন, আহ্ককভাবে লোৎকার তনহশাসন ( Lotka’s Lew ) দাড়ায় 

Xn £ ২৩৮০০ (1) 
a Xn Y=C ; যেখানে Y পুনঃ পদুনঃ-একাঁট করে প্রবন্ধ 
৷ সৃষ্ট করছে, প্রবন্ধে গাঁত 0:এখানে ধ্রবক হয়ে রয়েছে । 

“জপফ (Zi )-এর অন:ুশাসন প্রস্তাব করছে এমন 'একাঁট সমীকরণ, 
যেখানে উচু ও-নীচু।প'নঃ পুনঃ ব্যবহৃত" শব্দ লম্বা: লিপিবদ্ধ নাঁথতে 
স্বাভাবিক “ভাষাতেই ব্যবহৃত "হয়েছে: এবৎ ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে একটা 
লেনদেনের সম্পকস্থাপত হয়েছে । “তাঁর 'অন;শাসন আমাদের এই শিক্ষাই 
দেয়; বড় প্রাসঞ্িক বিষয় সাজানোর: মধ্যে শব্দ “পুনঃএপুনঃ 'কমতে থাকে, 
তবে প্রেগীভ্ত যে-কোন মানায় শব্দগুলো পুনঃ-পনঃ/বিপরাতা্থক ভাবে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থায় 'প্রবন্ধগলোতে ।.আসে “এবং! স্থান-.করে নেয় ৷ 
'আ্ককভাবে এজপফের "অনুশাসন : (2056577.% )নম্নীলিখিতভাবে 
লেখা যায় 

rd ¥ 0:10 ধ্রুবক 

যেমন £ ' উচ্চমাত্রক শব্দ, £এর আবিভবি হয় পুনঃ পুনঃ এবং 
২০ ধ্ুবক। 

ব্রেডফোর্ড (Brad£৩rd ) ঘোষণা করেছেন যে তাঁর চাঁরাদকে ছাড়রে 
দেওয়ার অনুশাসন শদ্ধন্মা্ সেই সমস্ত প্রবন্ধ বিশেষ বিষয়ের সামায়ক 
পন্রপািকায় পাবে তা নয়, বরং অন্যান্য সামায়ক পত্রপত্রিকায় এমন অনেক 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যাদের চাটা করাও তাদের প্রয়োজন এবং সেই 


উদ্দেশ্যে সেগুলো সংগ্রহ করাও তার অনুশাসনের একটি প্রধান কাজ। 
কারণ এইসব পত্রপত্রিকায় যে বিশেষ ধরণের প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে তা 


| 
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আব্মর লোকচক্ষুর আড়ালে বা বিশেষজ্ঞের অজ্ঞাতে নিশ্চিহ্ন হয়৷ যাচ্ছে। 
ব্রেডফোড আরও ব;লছেন, বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁলকা -প্ররীক্ষা কর 'দেখা 
যাচ্ছেযে; তাতে: বিশেষ বিষয়ের প্রবন্ধের উৎপাদন:কমে যাচ্ছে এব সেজন্য 
আজ বিজ্ঞানের বিশেষ "শাখা ' অবলম্বন: করে বিশেষ ধরণের সামায়ক পন্র- 
পান্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে । "এইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাময়িক পন্রিকার ব্যাপ্ত ঘটছে 
সারা বিশ্বে। এই বিভাস্তকরণ আনবার্যয কারণেই ঘটছে, স্বাভাবিকভাবেই 
যখন বিজ্ঞানের 'বাভন্ন 'অৎণ নিয়ে বিভিন্ন ক্ষার ক্ষুদ্র সাময়িক পন্রপান্িকার 
আবিভবি ঘটছে, তখন বিশেষ বিষয়ের উপর ক্ষদ্র ক্ষার প্রবন্ধের জন্ম হচ্ছে । 
যখন সথখ্যাতত্ব অন যায়ী দেখা যায় যে, সামায়ক পত্রপত্রিকা তাদের ক্ষন 
ক্ষুদ্র অবয়ব য়ে 'বাভন্ন: বিজ্ঞানের বাভিন্ন শাখায় বিচরণ করছে, তখন 
তার গাঁত হবে নিম্নরুপ-_ 
২7২২ 

দেখা যাচ্ছে, তথ্যপঞ্জী পাঁরমাপক (Bibliometri০5 )-এর উপর যে 
সমপ্ত বইপত্র গত পাঁচ দশক ধরে ক্রমবদ্ধমানভাবে বেরুচ্ছে; তার সবগদুলোরই 
ভাত ব্রেডফোরডের (7881০: ) ৷ তথ্য ছাঁড়য়ে'দেবার অন[শাসন ( Law 
of scattering Of scientific 09৩15 )। 

অনেক মানকীভীত্তক' সহখ্যাততৃমুলক পরীক্ষা: নিরীক্ষার মাধ্যমে এই 
সকল অনুশাসন নিভ'র: প্রকাশিত নথিপত্র 'সমথনি বা'কিছহটা পরিবর্তন 
৷বা_পাঁরবদ্ধন বা’একে অন্যের সঙ্গে যোগস-ত্র চ্থাপন ইত্যাদির চেষ্টা হয়েছে। 
নতুন “নতুন -আঁভজ্ঞতালব্ধ অনুশাসন বা শনয়ম-নীতির আগমনের ফলে 
পবৈক্তি' নথি-পত্রাদির কঠোর সমালোচনাও হয়েছে । “এ বিষয়ে 'তথ্যাভত্তিক 
মডেল প্রস্তুত করে তার উন্নীত বিধান করা হয়েছে । আমাদের এই মৃহ্যর্তে 
কিছ আঁভজ্ঞতালব্ধ 'অনৃশাসনের কথা মনে পড়ছে যেমন-_কপ্রাইসের 
(Price's 90081970২900 Law of Scientific Productivity ) বৈজ্ঞানিক 
উৎপাদন পদ্ধাতরবর্গমূল: অনুশাসন, গারফিজ্ড (Garfield's Law of 
Concantration ), কেন্দ্ৰাভূতকরণ নীতি বা অনুশাসন, এবং সেনগুপ্ত'র 
(Sengupta’s Law of Bibliometrics etc.) তথ্যপঞ্জী পাঁরমাপক 
অনুশাসন ইত্যাদি ৷ 

বৈজ্ঞানক উৎপাদন পদ্খতর বর্গমুল অনশাসনে ( Square root Law 
০f Price ) আমরা দোখ যেখানে প্রাইস (215০৫) বলেছেন যে বগমল 
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অনুশাসন অনুযায়ী সমগ্র বৈজ্ঞানিক লেখকদের অর্ধেক বিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধ সাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় । . 

গারাফল্ডের কেন্দ্রীভূতকরণ নীতিতে দেখ যে, “তান "যুক্তি দিয়ে 
দেখাবার চেষ্টা করেছেন তার নীতিতে মৌলিকত্ব রয়েছে। তার মতে 
জানলিগুলোর বা সাময়িক পত্রপনিকার কেন্দ্ভূতকরণ ও তাদের থেকে শাঁস 
বের করাই হচ্ছে সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধানের বা সূত্র জন্ধানের মূল 
চাবিকাঠি । ডঃ সেনগুপ্ত তাঁর নতুন তথ্যপঞ্রী পাঁরমাপক নীতি বা 
অন,শাসন সম্পকে এই মত ব্যন্ত করেছেন যে, বন্তমান সময়ে দ্রুততার সঙ্গে 
এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার উন্মেষ ঘটছে, 
সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ের প্রবন্ধাঁদ 'বাভন্ন সাময়িক পরপাতিকার মাধ্যমে 
ক্রমাগত প্রকাশত হচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রবন্ধগনুলো প্রকাশনায় এবং 
ব্যবহারের সমরের মধ্যে একটা দুরত্ব থেকে যাচ্ছে । এই দংরত্বকে কমানোর 
কাজ করবে তার তথ্যপঞ্জী পারমাপক নীতি । পাশাপাশি অনেক তথ্যপঞ্জী 
পাঁরমাপক ছাঁচ বা প্রতিরুপের নক্সা. তৈরী হচ্ছে যাতে উপাঁরউত্ত তথ্য 
সরবরাহের নীতিগ্লোর মমার্থ আমরা অনুধাবন করতে পারি । 

এখানে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপঞ্ধী পাঁরমাপকের নাম উল্লেখ 
করছি যা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বুকের ( Brooke's models ) জত্বগণ্মান 
ছাঁচ।  নিদ্দিণ্ট রাশিকে যে শান্তিতে উন্নীত করলে অন্য কোন নিদ্দিষ্ট 
রাশির সমান হয়, তাই সংবগ‘মান। তার সংবগ'মান ছাঁচের বা মডেলের 
মাধ্যমে বুক বোঝাতে চেয়েছেন যে সামাজিক গাঁতপ্রককত ও বৈশিষ্ট্য একটি 
সমাজে সমগ্র কর্মকাণ্ডের মধ্যে পাঁরব্যাপ্ত। এই সামাজিক কর্মকাণ্ডকে 
ব্রক্‌স্‌ বলেছেন মালিত বিষক্রিয়া প্রাক্রয়া যাকে ইতরাজীতে বলে “Med 
Poison Process", কস: এবং, প্রিফিৎস্‌ ( Brookes & Griffiths ) 
এর ছাঁচ বা মডেলের মধ্যে পাওয়া যায় পুনঃ পুনঃ সংগঠন, প্রেরণ ও সহজ 
প্রক্রিয়া । সহগ (0০-০০০০ ) হচ্ছে বীজগাঁণতে অজ্ঞাত রাশির পঢব“বত্তাঁ 
গণক। প্রাইসের (2০৩) মডেলকে সংক্ষেপে বলা হয় কেড (CAD 
Commulative Advantage Distribution ) বা কমবন্ধমান তথ্য বণ্টনের 
স্ীবধা যেখানে তিনি লাভ করেন গ্রীক বর্ণমালার দ্বিতীর বণের নঞ্থ‘ক 
কাষবিলী। ব্রুকঘ্টিনের ( 8£১০19619) মডেলে তিনাঁট মূল নশীতর 
সংযোগাঁবধান করে একটি নীতি বা অনঃশাসনের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। 
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এই তিনাঁট মূলনীতির স্রষ্টা হচ্ছেন লোকা, জিপফ এবং ব্রেডফোড* 
( Lotka, Zipf & Bredfurd )| বর্তমানে ইয়ী সঙ্গমে যে একটি মূলনীতি 
আমাদের হাতে এলো, তার মাধ্যমে এই বিশ্বের- বিরাট বৈচিত্র্যময় জ্ঞানের 
ভান্ডারকে বা বিষয়ের জগৎকে বিভাজন করে সুক্ষাভাবে বর্ণনা করা সহজ 
হয়ে গেছে। J 

মেণ্ডেলব্রট (Mandelbrot ) তাঁর মডেলে বা ছাঁচে ভাষার যে আকৃতি- 
গত ক্রমবিকাশ দেখিয়েছেন তা জিপ্‌ফ্‌ (Zi )-এর ভাষা সংক্রান্ত 
অনয শাসনে শেষ হয়েছে। ফেয়ারদরূন্‌ (Fairthorne ) মডেল বা ছাঁচ 
লোংকার (L০৷ ) নীতিকে অনঃসরণ করেছে। লোৎকা ব্রেডফোর্ড, 
জিপ্‌ফ: এবং মেণ্ডেলব্রটের ( Bradford, Zipf & Mandelbrot ) 
তথ্য বিতরণ নীতিকে গ্রহণ করেও সংখ্যার দিক থেকে লেখকদের সম্পর্কে 
প্রোফাইল: বা রেখাচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে একট; নিম্ন স্তরের মূল্য নিরূপণ 
করে ফেলেছেন । এতদসত্বেও যখন তাঁর নীত কার্যে রুপাঁয়ত করেছেন 
তখন কিন্তু দেখা গেল লেখকদের রেখাচিত্র অঙ্কন করবার সময় কম মূল্য 
দিলেও তথ্য বিতরণের সময় সঠিকভাবেই লেখকদের প্রাত সম্মান প্রদর্শন 
করেছেন । কয়েলের (০০11) ছাঁচে বা মডেলে দেখতে পাই সথখ্যাতাত্বক 
পরাক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে লোৎকা'র নীতির প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা 
দেখাবার চেষ্টা করেছেন এবং এটা করতে তিনি কিছ? ডাটার সাহায্য 
নিয়েছেন । ডঃ সেনগুপ্ত আমাদের যে মডেলটি দিয়েছেন তার মধ্যে দেখা 
যার যুদ্ধোত্তরকালে বিজ্ঞান বিষয়ে সাময়িক পত্রপপ্রিকার গুরুত্ব কতখানি 
বেড়েছে এবং তা করতে গিয়ে তিনি একটি ড/৩৪08৩ Formula আমাদের 
সামনে রেখেছেন । যাই হোক আরও অনেক তথ্যবিজ্ঞান সঠিক তথ্য 
সঠিক ব্যবহারকারীর নিকট পেশীছে দেবার জন্য এবং তথ্যপঞ্জী পরিমাপ 
করবার জন্য বিভিন্ন পথ আঁবচ্কার করে তাকে ীবশ্লষণ করে. এগিয়ে 
চলেছেন। 

ইদানীৎকালে যে ট্রেইণ্ড লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে তথ্যপঞ্জী পারমাপক 
নাথিপন্রাদ ( Bibliometric Literature ) গ্রন্ছ বিজ্ঞানের সমগ্র প্রকাশনার 
শতকরা পঁচিশ ভাগ দখল করেছে। তথ্যপঞ্জী পরিমাপক নাথপন্রাদর 
একটা বিরাট অথশের ভীত্তিভূমি হচ্ছে উল্লেখস্বরঃপ নিদ্দেশকের বিশ্লষণ 
( Citation analysis) যা নাক গ্রন্থপঞ্জী পারমাপকের গবেষণার ক্ষেত্রে 

তথ্য_৬ 
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মুখ্য রূপ (Fact) । এই প্রসঙ্গে আমাদের স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, 
য়ে কর্মকাণ্ড ব্রেডফোর্ড ( Braণf০৷d ) তাঁর অনুশাসনের ( Law of :catte- 
75৪ of scient.fic Papers ) মাধ্যমে শুর; করেছিলেন তা আজও পাকাপোক্ত 
ভিতের উপর দাঁড়য়ে আছে। অন্যান্য স্থলেও যেখানেই গ্রন্পঞ্জী 
পাঁরমাপকের কৌশল প্রয়োগ সম্ভব, সেখানেই সামঞ্রস্যপূর্ণতার সঙ্গে তা 
হয়েচলেছে। 

(ক) গাবষণার পরিমান নিধরিণ এবং জ্ঞানের বাভিন্ন অংশের বিকাশ 
তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে। 

(খ) মাধ্যমক সাময়িক পত্রপত্রিকার ব্যাপক মূল্যায়ণ হচ্ছে। 

(গ) বাভিন্ন বিষয়ের নাথপন্রের সঠিক লেখক এবং সাঠিক ব্যবহারকারী 
খ'জে বের করা সম্ভব হচ্ছে। 

(ঘ) অতাঁতের -এস- ড়. আই. সেবার প্রয়োজনায়তার মূল্যায়ন 
করাও সম্ভব । 

৬) তথ্যপঞ্জী পারমাপকের যে সব মডেল বর্তমানে রয়েছে, সেগুলো 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নতুন নতুন মডেল ( Experimental mcdel ) 
প্রস্তুত করতে হবে এবৎ তার জন্য নতুন করে তথ্যপঞ্জী পরিমাপক ব্যবস্থা 
চাল: করতে হবে । | 

(6) বিভন্ন বিষয়ের সবচেয়ে প্রয়োজন'য় জানাঁলের বা সামায়ক পরের 
সণান্তকরণ এবং প্রয়োজনাভিত্তিক নথিপত্র সংগ্রহ করবার নাতি নিধারণ 
করতে হবে, যাতে মূল প্রতিষ্ঠানের গবেষণার ক্ষাত না করে সীমাবদ্ধ 
আর্থক ব্যবস্থার অপচয় রোধ করা যায়। এক্ষেত্রেও তথ্যপঞ্জী পাঁরমাপকের 
সাহায্য নিতে/হবে। . ৰ 

(ছ) কমেপিযোগাী -বহহ শাখা বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক পদ্ধাতর সন্রপাত 
করুতে হবে। 

(জ) তথ্যের অন্তঃপ্রবাহ নিয়ান্মত করতে হবে এবং তথ্য সমাযোজন 
সঠিক সময়ে করতে হবে। | 

(ঝ) তথ্য সমাযোজন ব্যবস্থা উন্নতমানের করতে হবে এবং এর জন্যই 
তথ্যপঞ্জী পরিমাপক পদ্ধতির প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন । | 

প.বেই বলা হয়েছে যে, এই শতাব্দীর গণ্ম দশক থেকেই তথ্যপঞ্জী 
পাঁরমাপকের নাথপতাঁদির প্রকাশ দ্রুতগাঁতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রচার এবং 
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উইটিৎ (Pritherd & Wittng ) ছয়শত নাথ াপবদ্ধ করে একটি 


রঃ বিষয় গ্রন্হপঞ্জী সংকলন করোছিলেন, যাতে ১৮৭৪ থেকে ১৯৫৯ সাল 


পর্যন্ত প্রকাশিত নাথ বা ডকুমেন্ট স্থান পেয়েছিল। কিন্তু ১৯৮০ সালে 
জেরেপ্পি (719:22৩ ) এই বিষয়ে গ্রন্থপঞ্জীটি পুনরায় নতুন করে সংকলন 


“ও প্রকাশ করেন, তখন এর লিপিবদ্ধকরণের (Entry) সংখ্যা বেড়ে 


২০৩২ হয়ে যায়। ১৯৮২ সালে জেরে্পি একটি সাঁগ্লিমেন্ট বা ক্রোড়পত্র 


“বের করেন, যেখানে আতিরিক্ত ৫১৮টি নাথ লিপেবদ্ধ হয়েছে । 


তাই উপসংহারে বলা যায় জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা যেভাবে দ্রুতগতিতে 
“বিস্তারিত হচ্ছে, তথ্যপঞ্জী পাঁরমাপকের প্রয়োজনীয়তা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
‘আর তথ্যপঞ্ধী পাঁরমাপকের গবেষণা ক্রমাগত বেড়ে চলবে এবং সভ্যতার 


অগ্রগতিতে তা বিশেষ ভাম্কা নেবে । 
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ভ্রয়োদশ অধ্যায় 
তথ্যকেন্দ্রে সিস্টেমস্‌ এনালিপিস্‌ 


িসসটেমস এনালিসিস জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগাতিতে আজ বিশেষ স্থান 


অধিকার করে আছে। সিসটেমস এনালিসিসের ব্যাপারটি দ্বিতীর বিশ্ব- 
যুদ্ধের সময় প্রয়োগ শুর করা হয়োছল। তবে সংষ্টর কাজে নয় যুদ্ধের 
প্রয়োজনে । এ কথার অর্থ এই যে সামারক অস্ত্র শদ্ম প্রয়োগে পক্ষ- 
পাতই সিসটেম এনালিসিসের মূল. লক্ষ্য হয়ে দাঁড়য়োছল। কিন্তু 
ঘটনাচক্রে বিষয়টি ছিল সৃজন ধমর্ণ এবং বিভিন্ন ব্যয়ের বিকাশের ক্ষেত্রে 
এর প্রয়োগে সুফল পাবার সম্ভাবনা জ্ঞানাীগুনণরা অনুভব করতে আরম্ত 
- করলেন। এর কারণ, বিষয়টি ছিল সবার্থসাধক । বাভিন্ন পরাক্ষা নিরীক্ষার 
মধ্য দিয়ে সসটেমস এনালাসিস বা পদ্ধাত 'িং্লষণ একটি প্রচলিত সর্বজন 
গ্রাহ্য বিষয় [হিসাবে পারগাঁণতহ লো। 


সিস্টেমস এনালিসিসের বিষয় আলোচনা 


এখন দেখা যাক সিসটেমস এনালাসস বিষয়াট কি? কেমন করে 
একটি সিসটেমকে বিশ্রেষণ -বা এনালাসস করা যায়? িসটেমসং 
এনালাঁসসের জন্য কি কমপিউটার প্রয়োগ একান্তই আবশ্যক ? 

এই বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যাক" িস্‌টেম এনালাসস 
ব*ঝাতে গেলে বা এর সংজ্ঞা দিতে গেলে প্রথমে সিস(ঢেম ব্যাপারটি “সম্পকে 


স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক । একজন মানুষ বেচে থাকার জন্য নির্ভার ' 


করে তার রন্তসত্বহন তন্ত্র (Circulatory system ) এবং *বসনতন্ম্ 
( Respiratory system) সহ অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর । যেমন 
মানবদেহের বিশেষ পাঁরপাক পদ্ধাত নিভ'র করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর । 
এই অব প্রত্যদগনলো হচ্ছে মুখ, পাকস্থলী, ক্ষুদ্র অন্য, বৃহৎ অন্য, মলাখর 
(০০1০০), হজমীরপ নিঃসারক গ্রান্ছ ইত্যাদ। সমস্ত অংশগুলো 
তাদের প্রক্রিয়া একে অপরের উপর নিভ'র করে এমনভাবে চালিয়ে যায় যেন 
মনে হয় অঙ্কের হিসাব মিলিয়ে তারা কাজ করে চলেছে । এদের যে কোন 
একটি অৎশে গরামল হলেই মানবদেহের সবলতা বিঘিিত হতে পারে। 
শানবদেহেব উদাহরণ গ্রহণ করলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সিসটেমসং 


তথ্যভাত্তক সমাজ ও তথ্য বিজ্ঞান V৫ 
বা পদ্ধাত হচ্ছে কতকগুলো একত্রভাবে মিলিত অংশ যা একে অপরের উপর 
শনর্ভর করে কোন উদ্দেশ্যলাভের সোপান সৃষ্টি করে। 
যে কোন মানুষের সাধারণ শিক্ষা থাকলেই সে আঁত সহজেই মানবদেহের 
পদ্ধাতিগত দক বা যান্বিক দিক, ইৎরাজীতে যাকে বলা :হয় human 
টিনা system এব mechanical system বুঝতে সক্ষম হয়। 
ন্তু কোন প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক ব্যবস্থায় যে সব জটিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
লি মধ্যে বিরাজ করে সে ব্যবস্থাকে বোঝা 
সব সময় সহজ হয় না। স্মতরাং যে কোন প্রাতষ্ঠানের পরিচালক আজ যে 
ব্যবস্থা বা সিসটেমস্‌ আশা করেন, হয়তো আগামী দিনে এ ব্যবস্থা পাল্টাতে 
চাইতে পারেন। ক্রমাগত পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর একটি পদ্ধাতর পরিবর্তন 
-ও পারবদ্ধন হতে পারে । প্রতিষ্ঠানে যে পদ্ধাওই অবলম্বন করা হোক না 
কেন, মূল কথা হচ্ছে উপ্ততর কর্ম প্রণালীর মাধামে প্রাতষ্ঠানকে সজীব করে 
“তোলা অথাৎ প্রয়োজনে ?সসটেমস: বা পদ্ধতির পাঁরবর্তন সাধন ] 


যদি কোন অজাণ রোগগ্রস্থ মানুষের পরিপাক পদ্ধাত অনুধাবন করা 
যায়, তাহলে সেই মানুষের পরিপাক পদ্ধতির সকল অঙ্গ প্রত্যক্ষ পরীক্ষা 
করে যে অঙ্গাটর জন্য তার অজীর্ণতা হচ্ছে সোট অন্যান্য অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন 
বা স্বতন্ত্রীকরণ করতে হবে। এই স্বতন্মীকরণের কাজটি নির্ভর করে 
একজন ডান্তারের দক্ষতার উপর ॥ এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় 
সেখানে সঠিক ওষুধ নিবাচনের মাধ্যমে ডান্তার বহন অজীর্ণ রোগীকে সুস্থ 
করে তুলেছেন । রুগাঁদের সুস্থ হওয়াটা নির্ভর করে সে কতটা ডান্তারের 
সঙ্গে সহযোগীতা করতে প্রস্তুত ৷ স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে যে একটি 
প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অংশে কর্মরত কর্মাঁরা প্রতিষ্ঠানাটর উন্নাতকজ্ে 
প্রয়োজন সাপেক্ষে বর্তমান ব্যবন্থাটি পারবর্তনে কতটা আগ্রহী । অর্থাৎ 
প্রাতষ্ঠানাটর যে অৎশটির জন্য কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটছে তাকে সংশোধন 
করতে সেই কমর্ণদের সহযোগীতা একান্ত প্রয়োজন । 

এবার দেখা যাকদোবঙ্লেণ ব্যাপারাট কিঃ একটা ?সসটেমকে সঠিকভাবে 
বুঝতে গেলে তার, পৃথকভাবে উপাদানগ লো বা অঙ্গীভূত অংশগুলোর 
গঠন, পারস্পাঁরক সম্পর্কও কাধপ্রণালী অন[ধাবণ করা প্রয়োজন। এই 
পৃথক পৃথক অননুশীলন প্রন্রিয়াই বিশ্রাণ ৷ 


৮৬: তথ্যভীত্তক সমাজ ও তথ্য বিজ্ঞান 
. সিস্টেম এনালিজিসের সংজ্ঞা ঃ 


[সসটেম এনালাসস এর সংজ্ঞার কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনে িসটেম 
এর প্রসঙ্গ আসে । সিসটেম বা ব্যবস্থার সংজ্ঞা হচ্ছে কোন উদ্দেশ্য পুরণের- 
জন্য পরস্পর নিভ'রশীল অংশের একটি সুসংবদ্ধ পুর্ণ সংগঠিত রূপকে 
সিসটেম বলা যেতে পারে । সিসটেমসং এনালাসিস হচ্ছে সংগঠিত, বৈজ্ঞানিক 
অনধ্ধ্যান যার মাধ্যমে একটি ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশগদুলোকে বিশ্লেষণ করে 
সেগুলোকে সংগ্লেষণের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ করে সিসটেমের লক্ষ্যকে সাফল্যের, 
দিকে নিয়ে যাওয়া। সিসটেমকে দেহ, সং » প্রক্রিয়া, যন্ত প্রভৃতি 
সর্বক্ষেত্েই লক্ষ্য করা যেতে পারে । :* 

মানদষের জীবনে নানা সমস্যা প্রাতীনয়ত দেখা দেয় । সেই সব সমস্যা: 
সমাধানে িসটেমস বিশ্লেষণের ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা বুঝতে , 
হবেষে দক্ষতা এবং. শিক্ষাগত যোগ্যতা মানবদেহকে বিশ্লেষণের জন্য: 
প্রয়োজন । আবার ভিন্ন ধরণের দক্ষতার প্রয়োজনও হয় । এখন দেখা যাক; 
কোন প্রতিষ্ঠানের সসটেমকে কেমন 'করে বিপ্লোণ করা যায় বিশেষতঃ 
এখানে [বিবেচ্য বিষয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ । একথা যেমন সত্য যে 
বিশ্লেবককে পারদশর্শ হতে হবে বিশেষতঃ যে ধরণের প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণ, 
করতে তান আসবেন। অনেক সংগঠনের কাঘাবলী একই ধরণের 
হয়ে থাকে । সেই কারণে যে. কোন বিশ্লোক সগঠনগুলোকে বিশ্লোণ। 
করতে পারেন । 

কোন একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অথণগ্‌লোর মধ্যে সাধারণতঃ- 
থাকে (ক) ক্রয় (খ) উৎপাদন (গ) বিক্য় ও বাজার (ঘ) কমাবৃন্দ ও- 
অর্থ ইত্যাদ। এসকল অহশগলোর কাজকর্ম সাধারণ পারচালনের 
মধ্যে পড়ে। যেকোন দক্ষ বিশ্লেবক উপারউত্ত অংশগুলোকে সঠিকভাবে: 
বিগ্লেণ করলে ব্যবসায়িক প্রাতষ্ঠানাটকে উন্নততর পথ্যায়ে নিয়ে যৈতে. 
পারেন । 


তথ্যকেক্্ও একটি কর্মবহুল প্রতিষ্ঠান ঃ 


যখন একটি গ্রন্হাগারকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয় 
তখন পাঠকদের এটা বোঝাতে অস্গবিধা হয় যে একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের 
মত এখানেও নানা সমস্যা রয়েছে। তথ্যকেন্দ্রের কাজই হল তথ্য সরবরাহ 


তথ্যাভীত্তিক সমাজ ও তথ্যাবজ্ঞান ৮৭: 


করা। সন্দেহ নেই তথ্যকেন্দ্রের কর্মকান্ড একাঁট ব্যবসায়িক প্রাতষ্ঠান 
থেকে ভিন্নতর ৷ এখানে সমস্ত কাষ্টমার বা পাঠকদের একই দৃষ্টিতে 
দেখতে হয়। তথ্যকেন্দ্ের পারসেবার মুল কথাই হল সমপ্ত তথ্য 
ব্যবহারকারীকে তার প্রয়োজনীর পাঠ্যবস্তু দিয়ে সাহাযা করা ৷ 

এখন প্রশ্ন হল যে, একটি ব্যবসায়িক প্রাতষ্ঠানকে বিশ্লেনণ করবার জন্য 
যে কৌশল প্রয়োগ করতে হয় সেই কৌশলে কোন তথ্যকেন্দ্রের কাজকম'কে 
“বশ্লেষণ করা সম্ভব হবে কিনা ; তথ্যকেন্দ্রু একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ৷ 
তথ্যকেন্দ্র সিস্টেম এনা'লীসসের প্রয়োগ করতে গেলে সেবা'র দহষ্টভঙ্গীতেই 
তথ্যকেন্দ্রে ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করতে হবে । স্বাভাবিকভাবেই তথ্যকেন্দ্ে 
ব্যবস্থা বিশ্লেষণের মূল লক্ষ্য হল, কেমন করে সেবার -পাঁরাধর বিস্তার করা 


যাবে। 


তথ্যকেক্দ্রের জঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঃ 

একটি তথ্যকেন্দরের জন্য মৌলিক এবং অত্যাবশ্যক প্রয়োজন হচ্ছে_বই, 
সামায়ক পত্রপত্রিকা রাখার জায়গা ইত্যাদি । 
প্রকাশিত গ্রন্হাদ সংগ্রহ করবার এব সেগুলো যথাস্থানে সংরক্ষণ করা একটি 
প্রধান কাজ। এরপর সেগুলো ব্যবহারযোগ্য করবার জন্য বগাাঁকরণ, 
সূচীকরণ, িন্দেশক প্রস্তুত করে সংগঠিত করতে হবে । 

তথ্যকেন্দ্রের বাভন্ন অৎশগুলো বোঝাবার জন্য একটি নকশার সাহায্য 


নেওয়া গেল । 
. তথ্যকেন্দ্রের কর্মপদ্ধাত 
সদস্যদের নাম নাথভুন্তকরণ _নাঁথ দনবচিন_নাঁথ সৎগ্রহ_ বগাঁকরণ 
এব নবীকরণ ৷ রর 
সূচীকরণ 
প্রকাশন4-_নাথ রাখবার জায়গা€-_সংগাঁঠত করণং__নিদ্দেশক গ্রস্তৃত 
এচ নথি লেনদেন-__ অন্যান্য সহযোগী কর্ম। 


এখানে বলা বাঞ্ছনীয় যে অনেক তথ্যকেন্দর অনুবাদ, রেপোগ্রাফী, 
কমাঁপউটার সাভন ইত্যাঁদ দেখা যায় না। উপরের নক্সা থেকে এট: 
প্রতীয়মান হয় যে, অনেকগুলো কাজ গ্রন্থাগাঁরক সম্পাদন করেন! অনেক 
সময় যে জানষাট ভুল যাওয়া হর তাহলে যাঁদ কোন ব্যবহারকারী না থাকে, 


৮৮ তথ্যাভীত্তিক সমাজ ও তথ্য বিজ্ঞান 


সে তথ্যকেন্দ্রে যত নাঁথ থাকুক না কেন তা বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য । কিছ? তথ্য 
কেন্দ্রে মণ্ডে নথি সাজিয়ে ছু লোক আত্মপ্রসাদ লাভ করেন । কিন্তু একট 
শাড়ীর দোকানে শাড়ীগুলো শোরুমে সাজিয়ে রেখে দোকানী কি সন্তুষ্ট 


থাকতে পারে £ এভাবে রঙগনাথনের বন্তব্য অনুযায়ী বলা যায় যে তথ্যকেন্দ্রের * 


ব/বহ।রকারা তথ্যকেন্দ্রে সার্থকতা নিয়ে আসে । 
তথ্যকেন্দ্রে নথি ব্যবহারকে যদ সাঠকভাবে স£ঠক সময়ে সঠিক পাঠকের 


নিকট পেশীছে দিতে হয় তবে, সিস্টেমস এনাাসিস করা একান্ত প্রয়োজন । 


এক্ষেত্রে কমপিউটার ব্যবহার হোক বা না হোক সিস্টেমস এনালাসস করবার 
ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই । বড় তথ্যকেন্দ্ুগুলোর ক্ষেত্রে সিস্টেমস এনালাসস 
না করলে বিশৃঙ্খলা হতে বাধ্য। 1সসটেমস এনালাসসের অপর নাম 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ । বৈজ্ঞাঁনক চিন্তার মাধ্যমে যাঁদ কোন সংস্থানকে পাঁর- 
চালনা করতে হয়, তবে ?সসটেমস এনালাসস অপাঁরহার্য। যখন গ্রন্থাগার 
পাঁরসেবার কোন অঙ্গাবধা দেখা দেবে, তখনই বোঝা যাবে গ্রন্থাগারের 
কোন অৎশে সমস্যার সংচ্টি হয়েছে। সেই সময় ?সসটেমস এনালিাসিস 
করে যে অংশে সমস্যা সৃষ্ট হয়েছে, তাকে বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ করতে 
হবে, তারপর সমস্যাটি সমাধান করতে হবে । 


তথ্যকেন্দ্রে সিস্টেমস এনালিসিসের পরীক্ষা নিরীক্ষা কেমন 
করে সম্ভব? 


1নসটেমস এনালাসসের প্রাথমিক পযয়ি যাঁদ কোন তথাকেন্দ্রে সসটেমসের 
পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়, তবে প্রথমেই বুঝতে হবে তথাকেন্দ্রট কোন লক্ষ্য 
নিয়ে স্থাপত হয়েছে। কেন্দ্রাট জাতীয় তথ্যকেন্দ্র হতে পারে, সাধারণ 
তথাকেপ্দ্র হতে পারে অথবা বশেষ তথ্যকেন্দ্র হতে পারে। তথা কেন্দ্রাটর 
সমাজ জীবনে ভ্বীমকা জানা হয়ে গেলে সপটেমস এনালিণ্ট তার সমস্ত 
বিভাগগুলো বা অহশগবলোর দিকে নজর দিতে শুর; করতে পারেন । অর্থাৎ 
তথ্য কেন্দ্রুটির প্রতিটি অংশের কাজগ লো অনুধাবন করতে পারে। 
স্বাভাবিক কারণেই একটি তথ্যকেন্দ্ের কাজকর্ম থেকে একট মাঝামাঝি বা 
ছোট তথ্যকেন্দ্রের কাজকর্ম ভিন্নতর হবে এবং সেইজন্য 1সসটেমস 
এনালাসসের প্রয়োগ ও প্রক্কাতি ভিন্ন ধরণের হবে । সুতরাৎ প্রথম স্তরে তথ্য- 
কেন্দ্রের ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনের উপর 'ভীত্ত করে ?সসটেমস এনালিসসের 


তথ্যাভীত্তক সমাজ ও তথ্যাবজ্ঞান ৮৯ 


কাজ শুরু করতে হবে । একথা এই আলোচনার মধ্য দিয়ে পাঁরসকার হয়েছে 
গসসটেমস এনালাসসের মাধ্যমে কোন নতুন তথ্যকেন্দ্ স্থাপিত হয় না, বরং, 
এর মাধ্যমে কোন নতুন তথ্যকেন্দ উন্নত পর্যায়ে উঠতে পারে। 1সসটেমসের . 
পরীক্ষা নিরণক্ষা একটি তথ্যকেন্দ্রের {বাঁভন্ন অংশের বা বিভাগের সাথ্গঠাঁনক 
সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য.করে এবং সংগঠনের পশ্চাৎপট িশ্লোণ করা হর । 

পশ্চাৎগট বিশ্লেষণ ব্যাপারটি কি? | 

পম্চাংপট বিশ্লেষণ হচ্ছে কোন সংগঠনের বিভিন্ন অংশের বর্তমান 
কার্যক্রম সম্পাঁকত তথ্যগুলো টেনে বার করে য়ে আসা। পশ্চাৎপট 
শবঞ্লেষণের ( Background Analysis ) উপর শসসটেমস 'িষ্লেষককে 
অনেকটা নির্ভর করতে হয় অথবা বাইরের কোন বিশেষজ্ঞ বা কোন তথ্য, 
কেন্দ্রের কমর উপর নির্ভর করে গসসটেমস এনালাসস চলতে পারে । 
শসসটেম বিশ্লেবককে বেশ কয়েকাঁট ধাপের মধ্য ধুয়ে বিশ্লেষণের কাজকে 
এাগয়ে দিতে হয় । তাকে তথ্য সংগ্রহের জন্য 'বাভন্ন ধরণের ডকুমেপ্টের 
এবং ব্যান্তর সাহায্য নিতে হয় । থে পদ্ধাতগুলো বিশ্লোককে প্রয়োগ করতে 
হয় সেগুলো হচ্ছে £_(ক) সংগঠনের চাট পরীক্ষা, কর্মপদ্ধাত সম্পর্কে 
সম্যক ধারণা এবং কাজের মেনুয়েলাট (4505021) অবলোকন করে নেওয়া ৷ ' 

(খ) প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে নিতে হবে এবং প্রয়োজনে 
সমীক্ষা করা একান্ত দরকার | ? 

(গ) ব্যান্তগত পর্যবেক্ষণ, এব 

(ঘ) তথাকেন্দ্রাটর {বাভন্ন বিভাগ বা ভিপার্টমেন্টগ্ুলোতে গিয়ে 
নসসটেমস বিশ্রেষককে সাক্ষাতকার নিতে হবে। 


পশ্চাৎপট বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কি? 
পশ্চাৎপট বিশ্লেবণের মধ্য য়ে ?সসটেমস বিশ্লেনক ( Analyst ) 


তথ্যকেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন ৷ তাকে শনম্নালাখত 
অবস্থাগুলো প্যালোচনা করতে হয় । 

(ক) বৰ্ত্যান অবস্থার সুম্পষ্ট ছাপ £- প্রাতচ্ঠানের চ'ট মেনুয়েলের 
মাধ্যমে সাংগঠানক চেহারাট ভাল করে বুঝে নেওয়া । 

(খ) বহিঃ আদিক আবন্থা যখন দিশ্লেরক একটি সিসটেমসের 
শ্বাভন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন তখা তার মধ্যে প্রীতষ্ঠানীট বা 


তথ্যকেন্দ্রটর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে৷ 


৯০ তথ্যভিত্তিক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান 


(গ) অনুমিত অবস্থা ঃ প্রতিষ্ঠানটির [বিভিন্ন কমণারীর সঙ্গে 
আলোচনার মাধ্যমে সিসটেমস এনালিষ্ট বা বিগ্লে্ক এই প্রাতষ্ঠানাটর 
বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কল্পনা করতে পারেন এবং কোন ধরণের কর্মচারীর 
উপর ক ধরণের কাজ দেওয়া আছে তাও জানতে সক্ষম হন। 

(ঘ) প্রয়োজনীয় অবস্থার কল্পনা $__বিশ্লেবক অনুভব করবেন কেমন 
করে? বর্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ভবিষ্যত অবস্থার রুপরেখা প্রস্তুত 
করা যায় এবং সেই সংগে বতমান অবস্থার উন্নাতবিধান করা যায় । 

এখন একটি তথ্যকেন্্রকে কল্পনা কর। যাক। তথ্য কেন্দাটতে পুরনো 
কিছ আসবাব আছে এবং, সেগুলো একটি জাঁণদিশা'ভবনে রক্ষিত আছে। 
এর অর্থ" দাঁড়ায় যে, তথ্যকেন্দ্রের ভবনটিরও অত্যন্ত শোচনীর অবস্থা । এই" 
অবস্থার মধ্যে তথ্য কেন্দ্র'টর পাঁরিবেশের কথা কল্পনা করতে হবে। একজন 
৭সসটেমস বিপ্লেন্কের প্রথম কাজই হচ্ছে তথ্য কেন্দ্রের ভবনের মধ্যে পায়চারী 
করে ঘরে ঘরে দেখে নেওয়া যে, এখানে কেমনভাবে কাজকর্ম চলছে। 
বিশ্লেষকের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, ভাল করে দেখে নেওয়া কয়টি ধাপের মধ্যে 
দিয়ে এবং কোন পদ্ধতির মাধ্যমে এখানকার কাজকম সম্পন্ন হয়। এভাবে 


বিশ্লেক পশ্চাৎপট বিশ্লেষ:ণর ( Background analysis ) মধ্য দিয়ে তথ্য 


কেন্দ্রটর একটি ছাব পেয়ে যাবেন । একটি কথা না বললেই নয় যে পশ্চাংপট 
বিগ্লেণের শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই কমঠচারারা তাদের কাজের ধারা শুরু করেন । 

এমনও দেখা যায় যে বিষয় িদ্দেশকের$কাজগ্‌লো ভাঙ্গা বাঁকা কাঠের 
উ্নারের মধ্যে থাকে এবং অনেক সময় কার্ডের উপর জল পড়ে লেখা অস্পষ্ট 
হয়ে বার । অথবা হয়তো দেখা যায়, এমন কিছ; মূল্যবান সাময়িক পত্রপত্রিকা 
গ্রন্থাগারে আসে যার হদিশ পাঠকেরা পায় না। আ-রা দেখা য'য-যে অনেকে 
সিভাগদ বাবদ চাঁদা যথাসময়ে দেব্যুর ব্যাপারটাও খেয়াল রাখেন না। -অনেক 
সভ্যরা ঠিক সময়ে তাদের বইপত্র ফেরত দেবার' প্রয়োজন মনে করেন না। 
এগুলো উদাহরণ হিসাবে দেখানো হল যার উন্নাতাবধান করাটা অসম্ভব নয় । 
এসকল ক্ষতির হাত থেক বাঁচতে গেলে 1সসটেম এনািষ্ট বা বিশ্লে্বকের 
সাহায্য অবশ্য নিতে হবে।  পশ্চাৎপট বিশ্লে শণের মাধ্যমে সিসটেম এনালিম্ট 
[সসটেম এনালিসিন করে যে সমন্ত কারণে উপরোস্ত অন্গবধাগুলো তথাকেন্দর 
হচ্ছে সেগুলো দুর করতে সক্ষম হবেন এবং তথ্য কেন্দ্রুটিতে একটি প্রাণবন্ত 
প্রাতষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে পারেন। 


তথ্যভিত্তিক সমাজ ও তথ্যবিভ্ঞান ৯১ 


সিস্টেম এনালিসিসে কমপিউটারের প্রয়োজন আছে কি? 

পুবেই বলা হয়েছে কমপিউটার তথ্যকেন্দে প্রয়োগ হোক বা না হোক 
সসটেম এনালিসিস সবসময়েই তথ্যকেন্দ্র পারচালনায় টুল (০০1) হিসাবে 
কাজ করতে পারে। ভারতবর্ষে অনেক তথ্যাবজ্ঞানীকে ক্ষোভের সঙ্গে 
বলতে শোনা যায় যে কি হবে সিসটেম এনালাসিস করে, কারণ এখানে অন 
লাইন (০1 1০6 ) সাঁভস নেই যা উন্নত দেশের তথ্যকেন্দ্রে রয়েছে। আরো 
শোনা যায় যে বতমানে আঁধকাংশ তথ্যকেন্দ্রে সাঁভসের মান অত্যন্ত নেমে 
গেছে। নাথ সঠিক জায়গায় পাওয়া যায় নন ব্যবহারকারীরা তথ্যকেন্দ্ 
এড়িয়ে চলে । 

কিন্তু একট? ভেবে দেখলে একথা বলা যায় যে যব কমাপিউটারের প্রয়োগ 
বূহৎ তথ্যকেন্দ্রে চলতে পারে । ছোট তথ্যকেন্দ্রে বাদ সিসটেমস এনালাসিসের 
সাহায্য নেওয়া যার তবে কম1পউটার ছাড়াও সাঁভসের উন্নাতীবধান সম্ভব । 
তথ্যকেন্দ্রের উন্নাতর ব্যাপারে প্রথমেই: দেখতে হবে যে সেখানে প্রয়োজনীয় 
সাভসের উপযোগ’ সাজসরঞ্জাম রয়েছে বকনা । যদি তা না থাকে তবে শুধ 
মান্র কমাঁপউটার প্রয়োগ হচ্ছে না বলে কাজের উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয় বলা 
সমীচীন নয়। আর একটি কথা বলা ভালো যে আজকের তথ্যকেন্দর ব্যবস্থায় 
সিসটেমস এনালাসস অপারহার্য | 

সর্বশেষ মনে রাখতে হবে যে কমপিউটার কোন তথাকেন্ড্রে প্ররোগ করতে 

হলে -সিসটেমস বিশ্লেশককে যেমন একটি Flow ০18]; প্রল্তৃত করতে হবে 

রা কমপিউটার প্রয়োগ না করলে লেও সিসটেমস এনালাসসের জন্য Fl 
chart আবশ্যক. Flow chart এর মধা দিয়ে যে কোন সংগঠনের ব'ভন্ন: 
কাযাঁবলপর ছবি স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় । তাহলে আলোচনার মধ্য দিয়ে .এই 
{সিদ্ধান্তে আসা গেল কমপিউটারের প্রয়োগ হলে সিস্টেমস এনালাসস তথ্য 
কেন্দ্রে যতটা প্রয়োজন কমপিউটার প্রয়োগ না হলেও তথ্যকেন্দ্রে {সসটেমস 
এনালাসিস ততটাই প্রয়োজন ৷ 
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: চতুদ্দশ অধ্যায় | 
তথ্য বিজ্ঞানে মান নির্ণয়ের ভূমিকা 


তথ্যবিজ্ঞানীমান্ই তথ্যপ্রবাহ এবং তার গতিপ্রকাতির, নিধারণের ক্ষেত্রে 
একটি দিশেষ মান বজায় রাখবার চেষ্টা করে থাকেন! ইত্রাজীতে একে 
বলে 98৫2, আর বাংলায় মান নিধারিক প্রক্রিয়া বলা হয়ে থাকে। 
একটি কথা বলা প্রয়োজন, কোন কোন তথ্যবিজ্ঞানী এই প্রাক্রয়াকে মানক 
আখ্যা দিয়েছেন । এটা কারো অজানা নয় যে শিল্পোদ্যোগে এবং, উৎপন্ন 
দ্রব্যে মান নিণস্র প্রক্রিয়ার প্রভাব খুব বেশী। তথ্য বিজ্ঞানে মান নির্ণয় 
প্রাক্য়ার সার্থক প্রয়োগ দেখা দেয় । + 

তথ্যকেন্দ্র ভবনের আকৃতি, আসবাবপত্র, আলোর ব্যবস্থা অথবা' তথ্য- 


_পাঁরচালন ব্যবস্থা উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে মান নির্ণয় প্রক্রিয়ার 


প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী । এগুলো মানান,ষায়ী না হলে তথ্য পাঁরসেবার কাজ 
ব্যাহত হতে বাধ্য ৷ তথ্যকেন্দ্ের কোথায় কোন বিভাগ হওয়া উচিত তার 
নিদ্দেশ মান নির্ণয় প্রক্রিয়ার মধ্যে পাওয়া যাবে। অনেক সময় দেখা 
যায়, মাননিণষ় প্রক্রিয়ায় স্বীকৃত অনুমোদনকে মুল্য না দিয়ে তথ্যকেন্দ্রে 
দীর্ঘাদন ধরে কিছ? কিছ? কাধপ্রণালী চলে আসছে । তবে সেগুলো 
যদি কাজ সহজতর করার ক্ষেত্রে অন্তরায় না হয় তবে তাকেও স্বীকার 
করে নিয়ে মান নিরণ' প্রাক্যয়ার অন্তভন্ত করা ভাল পযাথবাতে প্রায় 
সর্বদেশেই একই আকারে স:চীকরণের নিমিত্ত কার্ডে'র* ব্যবহার দেখা যায়। 
তাই এটি মান নির্ণয় প্রক্রিয়া, স্থান, অনুশাসনগুলোর মধ্যে স্থান: করে 
নিয়েছে । 

আমাদের মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন দেশের আর্থ সামাজক ব্যবস্থার 
উপর নিভ'র করে তাদের উপযোগী মান নির্ণয় প্রক্রিয়ায় কাজ' চলে থাকে ॥ 
একাঁট.কথা আমরা সকলেই জানি পৃথিবীর সর্বদেশেই মান নির্ণয় 
স্থিরকরণের জন্য এক একটি জাতীয়. সংস্থা গড়ে উঠেছে তাহলে 
আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পার, মান নিণয়ের ক্ষেত্রে একদিকে (ক) 
স্বীকৃত সহচ্থা কর্তৃক অনুমোদত মান নির্ণয় প্রক্রিয়া, (খ) অন্যাদকে- 
বহুদিনের অভ্যাস ও কমরপ্রণালীর যসল হিসাবে স্বীকৃত মান নিধরিণ । 


৯৪ তথ্যাভীত্তক সমাজ ও তথ্যাবজ্ঞান 


মান শনর্ণয়ের সংজ্ঞাঁআমাদের কাজ তথ্য নিয়ে। জুতরাৎ 
Ercyclopaedia of Library and Information Science যে সহ্্্ঞা - 
' 1দয়েছে তাকেই ধ্রুবতারা করে আমাদের অনুসরণ করা উচিত । তথ্যবিজ্ঞানী 
“ডঃ অজয় চক্রবত্তাঁ মহাশয়ও উপরোক্ত কোষগ্রন্হকে অনুসরণ করেছেন। এতে 
বলা হয়েছে যে মান নিণায়িক হচ্ছে এক ধরণের পদ্ধাত যার সাহায্যে তথ্য 
পাঁরসেবার মূল্যায়ণ ও পরিমাপ করা সম্ভব৷ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে 
-কোন তথ্যম্‌লক কাজের পাঁরমাপ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মাননিণ'করণ 
পদ্ধাতর দ্বারা করতে হবে । 
মান‘নর্ণয়ের ক্ষেত্র__তথ্য বিজ্ঞানের ক্ষেতে মান দনণয়্ করবার প্রয়োজন 
সমধিক । প্রধানতঃ নিম্নোন্ত করেকাট ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া একান্ত প্রয়োজন 
হলেও পথবশীতে সভ্য ভাবে বাঁচতে গেলে প্রতিটি বিষয়ে মান নিধারণ 
করে চলাই বাঞ্ছনীয় ॥ তা নাহলে সামাজিক এবৎ পাৎস্কাতক জীবন 
-অঞ্হণন হয়ে পড়বে । 
আমরা এখন আলোচনা করব £_(ক) তথাকেন্ট্র সংক্রান্ত (খ) 
তথ্য বিজ্ঞান ও নাঁথ সংক্রান্ত (গ) রেপ্রোগ্রাফী ও কমাপউটার সংক্রান্ত 
“(ঘ) পাঁরভাষা সংক্রান্ত ইত্যাদি । 


(ক) তথ্যকেন্দ্ সংক্ার্ত = তণ্যকেন্টের/॥ ভবন, আসবাবপত্র, পযাপ্তি 
আলোর ব্যবস্থা ইত্যাদি তো করতেই হবে, সেই সঙ্গে বগাঁকরণ, স:চীকরণ, 
নাঁথ যথাযথভাবে সংরক্ষণ প্রভাত অনেকগঢ়ল মানের উপর নির্ভার করে 
হয়ে থাকে । এ ব্যাপারে কোনচু বিশেষ মান নির্ণয় পদ্ধাত অনুসরণ না 
করেই দেশে বিদেশে নিজ নিজ [নরম অনয্যারী এতকাল চলোছিল এব 
‘আজ সেই সকল আঁভজ্ঞতাপ্রসূত মানানণয়িক প্রক্রিয়া স্বীকৃত মান নির্ণয়ন 
প্রক্রিয়ার মধ্যে এসে পড়েছে। 


খ) ভথ্য-বিজ্ঞান ও নথি সংক্রান্তএকথা আজ আর অজানা 
নেই যে তথাবিজ্ঞানে মানানণয়িক প্রক্রিয়া বেড়ে চলেছে । এর ফলে 
আন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান [90 নানাপ্রকারের মানানিণায়ক পদ্ধাত উদ্ভাবন 
করেছে। নাথর আকৃতিগত, অংশগত এবং কাঠামোগত .নানাপ্রকার 
“5p.c ficaticn ISO দিয়েছে । এছাড়া বদ্তুসৎক্ষেপ, পারাধ:ও অনুবাদের 
নিয়ম এবং বণন্ছিরের নিয়ম সবাকছ,রই নিদ্দেশি মানানিণ'য় প্রক্রিয়ার 


তথ্যভিত্তিক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান - ৯৬ 
মধ্যে পড়ে । 190 বই, সাময়িক পত্রের কাঠামো", স:চীপত, সামায়িকপত্রের 
শিরোনামের সংক্ষেপর্‌গ ইত্যাদি সবাকছুর মান নিধাঁরণ করেছে। 


(গ) রেপ্রোগ্রাফী ও ক্মপিউটার__আধ্বীনক যুগে ডকুমেন্টারী 
“প্রোডাকশন ও যান্ত্রিকভাবে তথ্য উদ্ধার সভ্যজগতে এক যুগান্তকারণ 


_. ঘটনা, এর ফলে রেপ্রোগ্রাফীর কলা-কৌশল ও কমাপিউটারের প্রয়োগ কৌশল 


দিনে দিনে বেড়ে চলেছে । এর জন্য বিশেষভাবে কতগুলো মাননিণয়িক 
প্রক্রিয়ার প্রয়োজন থাকে । যাকে ডঃ চন্রবন্তাঁর মতে মানকের প্রয়োগকৌশল 
বলা যায়। যে সমন্ত বিষয় নিয়ে মান নিণয়িক প্রয়োগ কৌশল গড়ে উঠেছে, 
সেগুলোর মধ্যে রয়েছে_মাইক্রোফিল্ম রাখার ব্যবস্থা, মাইক্রোফল্ম পড়ার যন্ত্র, 
ফটোকাঁপর আকার । ফে্রাচার্ট সংক্রান্ত সংকেত, ডিজিটাল কমপিউটারের 
ধারা, তথ্যপারবেশনের জন্য re০১rd format প্রসতুত ইত্যাদি । 

(ঘ) পরিভাষা! সংক্রান্ত_ইংরাজাীতে আমরা যাকে টারামলনজা 
(Terminology ) বলে থাক, তাকে এখানে পরিভাষা বলাছ: তথ্য 
বিজ্ঞানের গাঁত এবং প্রবাহ প্রচণ্ডভাবে বেড়ে চলেছে । মাতৃভাষায় তথ্য 
জ্ঞানের পঠন পাঠন যেভাবে বেড়ে চলেছে. তাতে এই মহরতে যদি 
আমরা পারভাষার উন্নত বিধান না করি তবে অদূর ভবিষ্যতে সমূহ বিপদের 
সম্ভাবনা । তবে পরিভাষার অপেক্ষায় বসে না থেকে যে সমন্ত কথা আমরা 
হইখ্রাজাীতে বলতে এবং বুঝতে অভ্যান্ত সেগুলো মাতৃভাষায় ব্যবহার করলে 
সুফল পাওয়া যাবে । আর এভাবেই প্রাকৃতিক নিয়মেই ( Natural course ) 
ৰহ; ভাষার সংমিশ্রণে মাতৃভাষা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। নতুন নতুন শব্দের 
সঙ্গতিপূর্ণ প্রয়োগ মাননির্ণয়ের ক্ষেত্রে সবাঁধিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছে । কোন 
কোন শব্দ কোথায় কোথায় সঠিক প্রয়োগ করতে হবে তা মানানণয় প্রক্রিয়া 
কবারাই সম্ভব । 

সর্বশেষে কয়েকটি সংস্থার নাম উল্লেখ করব, যারা এই মান ধারণের 
কাজকে এাগয়ে নিয়ে চলেছে । : যেগুলোকে ইত্রজোতে বলা যায় 
90081150190) Organisation বাংলায়,  মানানণাঁয়ক হস্থা। 
(ক) আন্তজাতিক মানানণয়িক সংস্থা ( International Standards 
‘Organisation বা 150) (খ) আমোরকান আস্থা (American 
Society for testing ard materi.Is—ASTM) at American 
‘Standards Committe . (গ) ব্রিটিশ সংস্থা (Bri.ish Standards 
Institution BSI) UDC বগাঁকরণের প্রল্হীতর ক্ষেত্রে এই সহ্থা 
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উল্লেখযোগ্য ভুমিকা গ্রহণ করেছে । (ঘ) ভারতীয় মানক সংস্থার ( Indian 


Standaids Instituticn ) ভূমিকাও উজ্জল । 
এই সংস্থাটি তথ্যাবজ্ঞান সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কয়েকটি মান নিধরিণ করেছে। 
এগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিলেন দেওয়া হলো । 
j 198 382— 1952 Practice for Alphabetical arrargement. 
1S8 790—1956 General Structure of Prelin-inary page 
of a book. 
192 791—1956 Half Title leaf of a book. এ 
ISs 794—1956 Practice for table cf ০90001015,. 
198 1064— 1961 Paper sizes. 
79৪ :4—1963 Guide for layout of learned 09110010819. 
IS: 795— 1966 Cannons for making abstracts. 
798. 796—1966 Glossary for cataloguing. 
IS: 3083—1966 Prccessing of Microfilms, 
198. 1358— 1967 Practice for layont of library catalogue 
code. 
198. 1275—1976 Rules for making alphabetical Indexes. 
IS: 2381-1978 Recommendations fot b-b'iogr: phical 
references. 


152. 9450—1980 Guidelines for placement of images 

5 in roll microfilm. 

IS: 9637 —1980 Guide lines for Presentation of 
information in t.chnical mannual. 

সর্বশেষে আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে সর্বক্ষেত্রে আমরা যাঁদ 

আমাদের কাজের মধ্য মাননিণয়িক প্রক্রিয়াকে অবলম্বন কার তবে সমস্ত 


কাজের একটা সামঞ্জস্য আসবে তাতে কাজের গাঁত বাড়বে এবং সঠিকভাবে 
সম্পন্ন হবে । | 
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পঞ্চদশ অধ্যায় 
কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্য 
" স্থানান্তরণ 


ভূমিকা £ স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম যোগাযোগকারী উপগ্রহের মারফৎ 
পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তথ্য স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়া 
আজ আর অলীক স্বপ্ন নয়। এটি আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞানের এক 
অমোঘ বিধান । যাকে আমরা বলে থাকি বাস্তব ঘটনা । তথ্য প্রযুক্তি 
বিদ্যার প্রভূত উন্নীত ঘটেছে কতগুলো পরস্পরের উপর নিভ'রশীল এবং 
সমধরাঁ প্রযুক্তিবিদ্যার আগমনের ফলে । বাভন্ন প্রযযান্তীবিদ্যার মধ্যে 
বিশেষ যে তিনটির নাম করতে হয়, সেগুলো হল ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক সংক্রান্ত 
পদার্থাবদ্যা, পরিগণক এবং যোগাযোগ রক্ষা কল্পে সৃষ্ট প্রষযন্তিবিদ্যা ৷ 
বিশেষতঃ পরিগণক বা কমপিউটিৎ বিদ্যা এবং যোগাযোগ বা কমিউানিকেসন 
বিদ্যা, তথ্যপ্রয,ঞ্জবিদদের নিকট নিয়ে এসেছে এক বৈপ্লাবক সম্ভাবনা । 
আর এ সম্ভাবনাকে প্রতিদিন সমৃদ্ধ করবার জন্য তথ্যবিদরা বা তথ্যকমাঁরা, 
কাজে লাগাচ্ছে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য সরবরাহ করে । 

কমপিউটার বা গণক চাল? হবার সময় থেকে এব পরিগণক এবং 
যোগাযোগ বিজ্ঞান পরস্পর মিশে যাওয়ার ফলে শদ্ধ যে গণক বা 
কমপিউটার ব্যবস্থা সুসংগাঁঠত হয়েছে তাই নয়, সেই সঙ্গে তথ্য পাঁরসেবার 
কাজ বিজ্ঞান সস্মতভাবে ও সুশঙ্খলভাবে এগিয়ে চলেছে । কমাঁপউটায় 
বা গণকশাস্ত্রে নেটওয়ার্ক বা জালবিপ্তারের সম্ভাবনা হয়েছে উপারিউন্ত 
বান প্রযবান্তীবদ্যার মিশ্রণের ফলে । আধুনিক যুগে দেখা যাচ্ছে 
সর্বকাজে উদীয়মান বিস্তারত কমাঁপউটার পদ্ধাতর প্রয়োগ । তথ্য 
্রয্ান্তীবন্তার বা তথ্যবিজ্ঞানের আঙ্গিনায় কমাঁপউটার প্রয়োগ প্রচণ্ড সাফল্য 
নিয়ে উপা্থিত হয়েছে । তথ্যাবজ্ঞানীরা কমাঁপউটার আয়ত্ব করবার জন্য 
উঠে পড়ে লেগে গেছেন । এখন দেখা যাক কেমন করে বাঁচন্রধরণের নাথ 
তথ্য-প্রবাহের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে চলেছে । 

নথি সরবরাহের বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরণের মাধ্যম ঃ আজ বেতার 
তরঙ্গদ্বারা প্রবাঁহত তথ্য নাথ রুপে গ্রহণ বহ্মানুষের কাছে একটা সাধারণ 

তথ্য--৭ 
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ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে । অনলাইন গ্রন্যপঞ্জী উদ্ধারের কাজ এজাতীয় 
প্রক্রিয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । বিভন্ন. ধরণের গবেষণার মাধ্যম সম্টির মুল 
উদ্দেশ্য হচ্ছে, তথ্য পারসেবার কাজকে আরো কতটা উন্নত /পর্য্যায়ে নিয়ে 
যাওয়া যাবে । প্রকৃতপক্ষে সুসংবদ্ধ গবেষণা করার মধ্যেই খুজে পাওয়া 
যাবে বৈচিন্রপুণ তথ্য পদ্ধাতর 'বাঁভন্ন প্রাক্রিয়াকে । 
আজ যাঁরা টৌলাভসন বা দুরদর্শন দেখেন তাঁরা নিশ্চয় দেখেছেন 
কেমন করে সোভিয়েট রাশিয়া বা আমোরকার বহ? খেলাধূলা এবং 
শিক্ষামূলক অনুজ্ঠান প্রচার করা হয় উপগ্রহ যোগাযোগের 
মাধ্যমে । 
পাঁথবীর পাঁরবর্তনের সঙ্গে 'বাচত্র ধরণের multimedia document 
বা বাভন্ন মাধ্যমে তথ্যনীথর রূপ য়ে স্থানান্তরের কাজাঁট সুব্ঠুভাবে 
করে চলেছে এবং আমরাও তথ্য গ্রহণ করে চলোঁছ। এরজন্য প্রয়োজন 
হচ্ছে নূতন ধরণের টারামনাল (Terminal) বা নুতন ধরণের প্রান্তিক 
স্টেশন। যাই হোক এভাবে আমরা নূতন নুতন তথ্য আমদানী করে তা 
. যথাযথভাবে বিভিন্ন 'পাঁরবর্তনের মধ্যে এবং ভ্তরের মধ্যে দিয়ে তথ্য 
ব্যবহারকারীর কাছে পেশছে দেব । 
নিম্নে আমরা প্রধান কয়েকটি তথ্য প্রসারের দিক উল্লেখ করাছ, 
সেগ্লো হচ্ছে 
(১) বাঁচন ভঙ্গি 
(২) লিখন 
(৩) মুদ্রণ 
(৪) ডিজিটেল কমপিউটার বা ০ বেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যার প্রয়োগ । 


উপরিউন্ত বিশ্লেষণাত্মক শব্দ ও সহখ্যাগুলোতে এমন কিছ জিনিষ 
গ্রাতীনধিত্ব করে যার মধ্যে সম বা সদৃশ ব্যবধান বিশিষ্ট রাশিসম্হ বা 
সপম্ট না হলেও কতকগুলো অন্তাঁনাহত শব্দকে পেয়ে থাক এবং এগুলোর 
মধ্যেই লুকিয়ে থাকে নানা ধরণের ঝোক বা প্রবণতা । প্রথমতঃ যেভাবে 
আমরা এখন একটা অবস্থার স্বান্ট করতে চলোছ তাতে তথ্যের প্রাচ্যের 
বিকাশকে সংহত করা সম্ভব। আসলে প্রত্যেকটি তথ্যের নাঁথ- 
ভ্গীন্তকরণের মধ্যে আমরা তথ্যের গভীরতর প্রদেশে পেশীছবার চেষ্টা 
চাঁলয়ে যাচ্ছি । দ্বিতীয়ত এক একটি স্তরে যদ আমরা অবলোকন কাঁর, 
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তবে দেখতে পাবো প্রত্যেকাট স্তরের ব্যাপ্ত ঘটছে এবং সেই সঙ্গে তথ্য 
ভয়ণের প্রবণতা কমে যেতে পারে না । 

লেখনী ও মদ্রণই হচ্ছে প্রথম তথ্য সংগ্রহণ এবং প্রতিলিপি প্রস্তুতকরণ । 
যদিও গুটেনবার্গের সময় থেকে পাঁচশ বছর ধরে আমরা দেখতে পেলাম 
নানা ধরণের নানা সংখ্যার তথ্যাভীত্তক তথ্যপ্রযুক্তিবিদ্যার আবিভবি ঘটছে 
যেমন, টেলিগ্রাফ, টোলফোন, ফটোকপি করার যন্ এবং বর্ত“মানে দেখাঁছ 
‘ডিজিটাল কমপিউটারের অগ্রগাত। অবশ্য এটাই হচ্ছে উপারিউক্ত তথ্যব্যবন্থার 
সবশেষ শুর । কমাঁপউটার ভিত্তিক প্রযযাক্তীবদ্যার সঙ্গে যখন ০ থেকে ৯ 
পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা যুক্ত হয়, তখন তা হয় একটি বহ:বিধ তথ্য আহরণের 
প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রামান্য তথ্য স্থানান্তর প্রক্রিয়া । এটি অত্যন্ত প্রামাণ্য হয়ে ' 
ওঠে এজন্য যে সমন্ত তথ্য নথিভুন্ত করা হয় ০ থেকে ৯ পর্যন্ত আঁ্কক 
“সংখ্যার দ্বারা । ফলে ভুলল্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না। 

তথ্যের গাঁত আমরা যেভাবে পাঁরবর্তন কার, তা হচ্ছে_নম্বর, 
পাঠ্যবই, চিন্রলিখন সংক্রান্ত বা নক্সা প্রস্তুতকরণ, সঙ্গীত, আওয়াজ, 
'শন্দ, প্রতিচ্ছাব ইত্যাদি । 

আকৃতিগতভাবে ডাজটাল ( Digital ) ধরণের ডাটা (Data ) গুলো 
কমাপউটারের, মাধ্যমে ধরে রাখা সহজ এবং ওগলি আঁত সহজেই প্রেরণসাধ্য ৷ 
এসব কাজের মধ্যে পাঠ্যাবষয় (Tex ), শব্দ এবং ছাব ইত্যাদির সামঞ্জস্য 
পর্ণেভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব। এইভাবে এসব বিষয়ের সম্পাদনা, 
নিপুণভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরস্পর বিষয়কে সত্যন্ত করার যে সব 
জটল পদ্ধাত রয়েছে সেগ্‌লোর সমতা রেখে কমাঁপউটারের মাধ্যমে 
কাষেদ্ধার সম্ভব । 

ধ্রীতহাগতভাবে মহদ্িত প্রাতালপির ব্যবহার শব্দের ক্ষেত্রে এবং ছবির 
ক্ষেত্রে সুসংহতভাবে নথিতে হয়ে থাকে । তাহলে প্রন হচ্ছে, এখন তফাৎটা 
কোথায়? এর উত্তর সহজেই পাওয়া যায় যখন দোঁখ প্রযুন্তিবিদ্যার 
বিভ্ভারত ডাটা (da) গলো কমপিউটারের মাধ্যমে নাথ আকারে 
তরে প্রসারিত করা যাচ্ছে এবং এইভাবে এটা বাভন্ন শব্দকেও সহজে 
প্রেরণ করতে সক্ষম হচ্ছে এব আরেকটু বেশীভাবে বললে দেখা যায় 
দৃচ্টিলব্ধ উপাদানগুলো দ্রুঃতগাঁততে আমাদের কাছে পেশীছে দেবার 


ব্যবস্থা করে চলেছে এই কমাঁপউটার ৷ 
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তাহলে দেখা যাচ্ছে বাভন্ন মাধ্যমের ( multitype or Multimedia ) 
বা বাভন্নভাবে তথ্য স্থসংবদ্ধভাবে দিগমবদ্ধ হয়ে এককভাবে কমাঁপউটারের 
মাধ্যমে স্থান করে নিচ্ছে এবং তা যথাস্থানে প্রেরণ করছে । 

এখন আমাদের দেখতে হবে, পবেষণার ক্ষেত্রে আমরা কোন গ্রে 
পেঁছতে পেরেছি ? প্রাথমিক পয্যায়ে আমরা দেখলাম পাবালিক সুইচ 
টেলিফোন নেটওয়ার্ক [Public Switched Telephone network 
(PSTN) ] এবখ প্যাকেট ডাটা নেটওয়ার্ক‘স্‌ ( Packet Data Networks ) 
যা নাঁথ উদ্ধারে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই যে 
প্রাথমিক সুরের তথ্যের নেটওয়াক আমরা দেখলাম তা মুলতঃ কন্ঠস্বর 
স্থানান্তরের বা প্রেরণের ব্যবস্থা। এই পদ্ধাত দ্রুত উন্নাতর পথে 
এাঁগয়ে গেলেও, কমাঁপউটার বা ডাটা পদ্ধাতর মোঁলক প্রয়োজনীয়তা 
PSTN অপেক্ষা বেড়েই যেতে থাকল । এভাবে আমরা PSTখ বা পাবালক 
সুইচউং টেলিফোন নেটওয়ার্ক বৈশিষ্টের মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে 
তাও আমাদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারোন। এতে ভুলের মাতাধিক্য 
দেখতে পেলাম যখন বিভিন্ন ধরণের নথ স্থানান্তরের কর্মকৌঁশলকে এই 
পদ্ধতির মধ্যে রূপ দেবার চেষ্টা করলাম । কিন্তু দেখা গেল আঁভজ্ঞতার 
আলোকে প্যাকেট সুইচ্‌ট ডাটা নেটওয়াক* (Packet Switched Data 
Network ) প্রয়োগকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকি। মনে রাখতে হবে 
PSTN গাতর দিক থেকে ক্রমেই সীমিত হয়ে পড়ছে। 

স্থতরাং নি প্রেরণের সমস্যা ক্রমাগত ব্যাপ্তি লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের নানা পরীক্ষা নীরীক্ষা চালাতে হয়েছে, যাতে করে সমগ্র বিশ্বে 
নাঁথপত্ ছাঁড়য়ে দেওয়া বা দেবার কয়েকাঁট প্রকল্প আমরা প্রস্তুত করতে 
পারি। এ থেকে জন্ম নিল একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কৃত্রিম উপগ্রহ 
. পদ্ধতির নেটওয়ার্ক বা জাল । 

তথ্য স্থানান্তরীকরণের 'বশ্বপ্রকল্প বেশ কিছ; বিশ্ববিদ্যালয় 
টেলিফোনের ও কৃরিম উপগ্রহ মারফত বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রেরণের কাজকে 
সহজতর করবার জন্য একটি কনসরটিয়াম ( Consortium ) বা 
আন্তজাতিক ব্যাঙ্ক তৈয়ারী করবার প্রকল্প হাতে ?নয়েছেন, যাদের মধ্যে 
আছে বৃটিশ সরকার। শিল্পসৎদ্থা এবং ন্মিলিত কিছু িশবাবিদ্যালয় ৷ 

ংশগ্রহণ কারাঁদের মধ্যে আরো দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ ঢোলকম (BT), 


| 
| 


তথ্যাভীত্তক সমাজ ও তথ্যাবিজ্ঞান ১০১ 


বজ. ই. সি. মাকর্ণী গবেষণা (GEC Marconi Research ), লাঁজকা 
লিমিটেড (L০8০ Ltd. ), রথফোর্ড এপেলটন লেবরেটারস [ Ruthford 
and Appleton Laboratories (RAL )], কোম্ৰিজ {বশ্বাবদ্যালয় 
['Cambridge University ( CAMB )], লঙব্‌রো প্রযুক্তি বি*্ববিদ্যালয় 
( Longborough University of Technology (LUT )] এবং সবশেষে 
* ইউ. সি. এল. (U.C.L. ) প্রভাত ৷ 
উপরে যে নেটওয়াকণ ( ব১:%০ ) এর কথা উল্লেখ করোঁছ, তা থেকে 
আমরা এই “সদ্ধান্তে আসতে পাঁর যে, তথ্যের প্রয়োজনীয়তা আজ বেড়ে 
গেছে, সেজন্য প্রয়োজন হচ্ছে নুতন নুতন তথ্যের নেটওয়ার্ক 
( Network ) 
এগুলো হচ্ছে_(ক) কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা । 
(খ) স্হানীয় নেটওয়ার্ক ব্যবস্হা । 
(গ) উচ্চশাক্তি সম্পন্ন পাঁথব যোগসূত্র বা লিংক্‌স্‌ । 
(ঘ) নেটওয়াকে'র সঙ্গে যোগসনত্র স্হাপন । 
আজকে স্পন্টভাবে প্রতীয়মান, হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহ্হা ৷ ছয়টি 
স্হান জ:ড়ে রয়েছে ক্ষুদ্র মৃত্তিকা দ্বারা নামত অবস্থান স্হল ( Station ) 
এরা দ:ভাবে ইউরোপীয়ান স্পেস্এজোন্সর অরাবটেলকে কৃত্রম উপগ্রহ 
( European Space Ageney’s Orbital test Satellite or OTS) যার 
'ভ্রকৃতি গত অবস্হানের আঁক্ষকোটর আফ্রিকার ভ্‌-বিষুবরেখা ৩৬,০০০ 
কলোমিটারের মধ্যে অবাঁস্হিত। এই লিংকের ডাটা পাঠাবার গাঁত প্রাত 
সেকেণ্ডে এক িলিয়ান বিট । 
কৃত্রিম উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্হা বিশ্বের সবাপেক্ষা উন্নত পর্যায়ের 
তথ্য পাঁরবহন ব্যবস্হা । স্হানীয় ভাবেও কখনও কখনও কীন্ম উপগ্রহের 
সাহায্যে তথ্য সরবরাহের ব্যবস্হা আজ আর আঁবাঁদত নয়। একটা প্র্ন 
স্বাভযাবক ভাবেই এসে পড়ে, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে এই র-ডাটা ( Raw 
Data ) কথাটি আমরা ব্যবহার কার কারণ, শব্দের প্রকৃত অর্থ এগুলোতে 
দেখা যায় । বিশ্বে ধাপে ধাপে বড় বড় নাথ উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্হার 
জন্ম হচ্ছে। ডাটা প্রবাহের গাঁত সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হচ্ছে 
কমাপউটারের মাধ্যমে ৷ মনে রাখতে হবে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্হাকে সচল 
রাখতে সক্ষম হচ্ছে কমপিউটার । একথা দ:ড়ভাবে বলা উচিত যে, 
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টারমিনাল থেকে টারামনাল, সময়ের হিসাবে আরোপ করা সম্ভব নয় ৷ 
এ ধরণের যোগাযোগে অনেক সময় ভাটার গাঁত কমে যায়। ফা্টার বা 
বাফারিৎ কন্ট্রোল ( Buffering control ) ও চাহিদা এর জন্য দায়ী। 

একথা আমরা জানি ছয়টি স্হান পাঁথবীতে নিবাঁচিত হয়েছে কৃত্রিম 
উপগ্রহের ঘাট নিমণের জন্য । 

সবশেষে বলা যায় সফটওয়ার ( Software ) ও নেটওয়ার্ক এমনভাবে 
কাজ করে থাকে যখন অনেক ক্ষেত্রে কাঁত্ম উপগ্রহ ব্যবস্হা সম্ভব হয় না, 
তখন পাথবী সমন্ত দিকের টারামনাল ( Earth. Terminal ) x25 নেট- 
ওয়াকেরি সঙ্গে যুন্ত হয়ে যায়। এটা তখনই সার্ক (59:০৪) ব্যান্তগত 
নেটওয়ার্ক _সারক্‌ নেটওয়াক“ অথবা 525 নেটওয়াক* হবে অথবা British. 
Telcom’s PSS হবে । প্রথম থেকে দেখা যাচ্ছে আরম্ভে পৃঁথবী নানা 
সমস্যা নিয়ে নেটওয়ার্কের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে চলেছে, কতকগুলি 
অংশ নিয়ে এক Co-herent 959 গড়ে উঠেছে । 

একথা সহজেই বলা যায়, কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থার সুফল আমাদের উপর 
পড়তে শুরু করেছে। 

বিশ্বের প্রকল্পগুলো আজ কাজ করে চলেছে কতকগুলো নাঁথর 


মাধ্যমে । বত'মানে কমপিউটার এমন সব তথ্য সরবরাহ করছে, যা মানুষের 
সাধ্যাতীত ছিল। 
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তথ্য পরিসেবায় রেপোশ্রাফী একটি 
উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ 


একটি কথা 'স্মরণ রাখা দরকার যে কোন পান্রকায় বিশেষ কোন খবর 
প্রকাশিত হলে, যে তথ্যটি হয়তো নিকটবত্তা কোন তথ্যকেন্দ্রে পাওয়া যাবে না, 
সেক্ষেত্রে এন কোন ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে সেই তথ্যকেন্দ্র থেকে তথ্য 
ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দেওয়া যেতে পারে। এই ব্যবস্থাকেই বলা যায় 


Delivery ব্যবস্থা । এ জাতীয় তথ্য ব্যবহারকারীর কাছে সংক্ষণভাবে 


নাথ 
( Repro- 


তথ্য পৌছে দেবার এক গরুত্বপ্ণ প্রক্রিয়া হচ্ছে রেপ্রোগ্রাফী 
8:85 ) পদ্ধাত বা পাঁরপুরক সেবা ( Back up Service ) | 


আমরা জানি ছাপাখানা আবিষ্কৃত হবার পর জ্ঞান শবজ্ঞানের দিগন্ত 
মুদ্রিত পত্রপান্রকার সংখ্যা এমনভাবে বাড়তে আরম্ভ করল 


বিস্তৃত হয়েছে । 
যাতে তথ্য বিস্ফোরণের: সমস্যা দেখা দিল । এও দেখলাম. CAS ও 5D0 
সেবার মাধ্যমে বিপুল সৎখ্যক তথ্যের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য খুজে 


বার করে পাঠকের হাতে দেবার ব্যবস্থা করা হল । যাল্রক পদ্ধাততে কোন 


লেখার অংশ বা অংশ বিশেষ কাঁপ করে দেবার ব্যবস্থারও সূচনা এখন থেকে 


হল। এই ব্যবস্থার নামই রেপ্রোগ্রাফী ৷ 
এখন দেখা যাক কেমন করে রেপ্রোগ্রাফী (7০210825015 ) কথাটির 


Reproduction ও Photography এই দুটি শব্দের মশ্রণেই 
7২615:0851015 শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে | শব্দাট সৃষ্টি হওয়ার প্রার্থীমক গ্তরে 
ফটোগ্রাফী পদ্ধাতর সাহায্যে এক বা একাধিক কাঁপ তৈরী করাকেই রেপ্রো- 
গ্রাফী বলা হত ৷ বর্তমানে ফটোগ্রাফী ছাড়াও অন্যান্য, পদ্ধতিতে কাপ 
করাকে রেপ্রোগ্রাফী বলা হয়ে থাকে! 

আজ রেপ্রোগ্রাফী, তথ্য ব্যবহারকারীর কাছে অমুল্য সম্পদ হয়ে দেখা 
দিয়েছে৷ এখন এই পদ্ধতির সনবধাগনল আলোচনা করা যাক! 

(ক) খুব সহজ উপায়ে কপি করা যায় । 

(খ) মূল লেখ্য বস্তু যাই হোক, তার ছবি, মানচিত্র ইত্যাদির হুবহু 


নকল এতে মুদ্রিত হয়ে যায়! 


জন্ম হল ৷ 
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(গ) খুব কম খরচে অল্প সময়ে গবেষণার [বিষয়বস্তু গবেষকের জন্য 
না ছেপে গবেষককে সাহায্য করার সহজ উপায় । 

(ঘ) প্রয়োজনমত লেখার enlargement অথবা eduction করা 
যায়। 

(ঙ) অনেক মূল বই গবেষকের নিকট পাঠানো সম্ভব হর না। তখন 
reprography-র মাধ্যমে তাকে নকল করে পাঠানো সম্ভব ৷ 

(6) রেপ্রোগ্রাফীর সাহায্যে মূল লেখা বা কাঁপাটকে ছোট করে পাঠকের 
{নিকট পাঠানো সম্ভব । 


(ছ) তথ্য কেন্দরগুলোর মধ্যে তথ্য আদান প্রদান ব্যবস্থা রেপ্রোগ্রাফণ 
সহজতর করে দিয়ে থাকে । 

রেপ্রোগ্রাফীর সংজ্ঞা! :_বাভন্ন বিজ্ঞান রেপ্রোগ্রাফীর নানা রকম 
বর্ণনা দিয়েছেন । এর মধ্যে ম. R. Verryর মতে “রেপ্রোগ্রাফী কাঁপ করার 
কলা এবং, বিজ্ঞান এতে রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যার নীতি অনুসরণ করা 
হয়” । Encyclopaedia of Librarianship এর মতে “The art of 


10700701108 Single or multiple copies of documents’ whether by 


Photographic or other means”. বাংলায় বলা যায়, ফটোগ্রাফী বা 
অন্য কোন পদ্ধতিতে বইপত্রের এক বা একাধিক কপি করার পদ্ধাতকে 
রেপ্রোগ্রাফী বলা হয়। 0. T. Pier এর মতে রেপ্রোগ্রাফী হচ্ছে একটি 
ব্যাপকাথথক শব্দ। এই পদ্ধাততে বইপত্র হ:বহ:. কপি করা এবং সঙ্গ 
ফটোকপি করা যায়। এর চালিকাশান্ি হচ্ছে Blectro Process ও 
Thermoprocess. 


আজকাল রেপ্রোগ্রাফীকে প্রধানত তনটি ব্যবস্থার বহুল প্রচলন 
দেখা যায় । 

ফটোষ্ট্যাট ( Photostat ) £ ফটো্ট্যাট একটি বাণিজ্যিক নাম । এটি 
একাট বিশেষ কোম্পানীর মোশন এবং তার থেকেই যে কপি পাওয়া যায় 
তাকে 78০০৪: বলা হয়ে থাকে । এই যন্মটির প্রধান অঙ্গ হচ্ছে একটি 
বৃহৎ ক্যামেরা । এর সাহায্যে মূল নাথর সংকুচিত ছাঁব পাওয়া যায়। মূল 
নাথাট যতই অপ্বচ্ছ হোক না কেন, এই পদ্ধাততে ছবি বা নকল করার কোন 
অসুবিধা হয় 'না। ইত্রাজীতে একে বলে Translucent. এই পদ্ধাত 
প্রিজম ব্যবহার করে পাশ্ব পারবর্তন এড়ানো হয়। এতে নেগেটিভ পাওয়া 
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যায় এবং একে মুল নাথর জায়গায় বসিয়ে ইচ্ছেমত অনেক ৮০9৫৩ কি 
করা যায়৷ 

একটি কথা বলে নেওয়া ভাল যে, এই পদ্ধাততে খুব উন্চুমানের স্থায়ী 
প্রাতকীত পাওয়া যায় । এছাড়া এই পদ্ধাঁততে বধিত ও সবাক্ষপ্ত আকারের 
প্রাতকৃতি পাওয়া যায়। এতৎ সত্বেও যল্ধাটর অস্থাবধাও কম নয়। যন্ত্র 
আকারে বড়, ফলে অনেকটা জায়গা দখল করে থাকে। এর কাজের গাঁতও 
অনেক কম। কাপর সংখ্যা বাড়লেও প্রত এককের দাম কমে না। 

মাইক্রৌফটো গ্রাফী ( Microphotography )_ ক্যামেরার সাহায্যে 
কোন নাথর খুব ছোট আকারের ছবি তৈরী করা মাইক্রোফটোগ্রাফীর 
কাজ। ছাঁবাট আকারে এতই ছোট হয় যে খাল চোখে তা দেখা যায় না! 
দেখতে হলে Projector বা Reader এর সাহায্য নিতে হয়। তা না হলে 
ছাবাট বড় করতে হয়। এই পদ্ধাঁততে পাওয়া ছাঁব দুরকমের হয়ে থাকে, 
যেমন, স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ। স্বচ্ছ প্রাতকীতি দুরকমের হতে পারে, যেমন 
Microfilm এবং 14107065. রেপ্রোগ্রাফীর জগতে এই দুই মাধ্যমের 
গুরাত্ব খুব বেশি৷ অস্বচ্ছ মাধ্যম দন্রকমের, যেমন মাইক্রোকার্ড এবং 
মাইক্রোণ্ট্রিপ: (Microstrip )। এ কথা বলা উচিত, স্বচ্ছ মাধ্যমগ্লোর 
তুলনায় অস্বচ্ছ মাধ্যমদহাঁটর গুরুত্ব কম । : সেই সঙ্গে ব্যবহারও কম। 

মাইক্রোফিল্ম ( Micr০৪৷m৷ )-যে লম্বা ফিল্মে এই ধরণের সুক্ষ! চিত্র 
সৃষ্টি করা হয়, তার পাঁরধি ৮ {মাল মিটার, ১৬ মি. মি., ৩৫ মি* মি., 
এ০ মি. মি. এবং ১০৫ মি. মি. হয়ে থাকে । সাধারণ আকারের নাথ বা 
শচত্রের জন্য ৭০ মি. মি. পরিধি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রাত ছবি সৃষ্টির 
জন্য দুধরণের ক্যামেরা ব্যবহৃত হয় । এদের নাম ফ্লো ক্যামেরা ( Flow 
Camera ) এবং প্লানেটার ক্যামেরা । এই পদ্ধাততে মূল নাথর তুলনায় 
অনেক কম জায়গা.লাগে ৷ পঢ়রনো ক্ষাতিগ্রস্থ বইকে এই পদ্ধতির সাহায্যে 
দাঁর্ঘাদন ব্যবহারের উপযোগী করে রাখা যায় । 

মাইক্রৌফিন (Microfich )__মাইক্রোফলমে প্রাতচ্ছাবগুলোর রৌখক 
বিন্যাস দেখা যায়! অথ ফিল্মে একের পর এক প্রাতচ্ছাব দেখা যায়। 
সাইক্লোফসে প্রাতচ্ছীবগুলোর বিন্যাস দ্বিমাত্রিক । কার্ড আকৃতির 
মাইক্লোফসের আকার নানা রকম হয়। তবে ৭৬৯৫১২৫ মি. মি. এবং 
১০৫X১৪৮ -ি* আকার বেশী দেখা যায়। মাইক্লোফস তৈরীর জন্য 
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বিশেষ ধরণের টোপ এবং 752০8 ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। এগুলো 
খামের মধ্যে রাখা যায় বলে তথ্যক্ষেত্রে এগুলোকে রক্ষা করতে খুবই সুবিধা 
হয়। এখানে বলে রাখা দরকার মাইক্রোফিল্ম ও মাইক্লোফিস্‌ যন্ত্রের সাহায্যে 
যেমন পড়া যায়, তেমনি প্রয়োজনমত ছাপা কাঁপ তৈরী করাও সম্ভব ৷ 


ভড়িৎ পদ্ধতি ( Blectro৪7aD॥y )__তাঁড়ৎকে দিয়ে এই কি পন্ধাতকে 
কাজে লাগাতে হয়। এখন একে দট ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন জেরোগ্রাফী 
( Xerography ) এবং ইলেকভ্রোফ্যাক্স (Electroax )। জেরোগ্রাফীতে 
সেলোনিয়মের ( 5৪leni॥um ) পাত ব্যবহার করা হয় । এই পাতে বা প্লেটে: 
স্থিয় lectricity সহজেই ধরা পড়ে ৷ 

ইলেন্টেন্রফ্যাক্স পদ্ধাততে ছাপাবার কাগজের মধ্যেই বিশেষ প্রলেপ থাকার 
জন্য তাঁড়ৎ ধরা যায় ৷ 

১৯৩৭ সালে C.চ. Carl50০n জেরোগ্রাফী সৃষ্ট করেন ।. এটি মৃখ্যতঃ 
শুষ্ক, দ্রুত ও প্রত্যক্ষ পজিটিভ করার প্রাকুয়া। রেপ্রোগ্রাফীর কথা 
আলোচনা করলে জেরোগ্রাফীর কথা অবশ্যই আলোচনা করতে হবে। এই 
পদ্ধাততে সেলেনিয়মযুন্ত একটি তাঁড়ৎ পাঁরিবাহ প্লেট ব্যবহার করতে হয় । 
এই পাতে বা প্লেটে আলো পড়লে তাঁড়ং অপসারিত হয় । আলোচিত 
নাঁথর সামনে এই প্লেট বা পাত রাখলে একা পাঁরচ্কার প্রাতচ্ছাবর সৃষ্টি: 
হয়ে থাকে । কারণ লেখা বা আঁকা অংশ থেকে আলো প্রাতফালত হয় না.। 
কেবল নাঁথর খাল জায়গা থেকে আলো প্রাতফলিত হয়ে প্লেটের অনুরূপ 
জায়গায় তাঁড়ং অপসারণ করে। প্রচ্ছন্ন প্রাতচ্ছাব যুক্ত গ্লেটাটকে বিপরীত 
তাঁড়তয্ত গ’:ড়ার আস্তরণ দিলে গ্রচ্ছননপ্রাতিচ্ছবাট ফুটে ওঠে । এই পাতের 
বা প্লেটের উপর কাগজ রেখে কপি পাওয়া যায়। কাগজের কঁপিকে স্থায়ী 
করার জন্য তাপ প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। আজ একথা কারো অজানা নয়, 
যাশ্তিক প্রগাঁতর ফলে ধাপে ধাপে কাজ করার পাঁরবন্তে সরাসরি এবং স্বয়ৎ- 
ক্রিয় ভাবে বহু কাজ করার সুযোগ পাওয়া যায় । 

জেরোগ্রাফীর অনুরূপ আর এক পদ্ধাতর নাম ইলেক্টেযাফ্যাক্স। 
ইলেক্টে্াফ্যাক্স পদ্ধাততে সেলোনয়ম প্লেট থেকে কাগজে প্রাতচ্ছবি স্থানান্তর, 
করার প্রয়োজন হয় না। এখানে সেলেনিয়ম প্লেটের বদলে জিংক অক্সাইড, 
( Zinc Oxide ) এর প্রলেপযুন্ত কাগজ ব্যবহার করা হয় । 
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তাপের সাহায্যে কপি করার পদ্ধতি ( Thermography )__তাঁড়ৎ 
পদ্ধাতর মত এটিও একটি শুক পদ্ধতি । এই পদ্ধাততে একটি পাতলা 
( Heat Sensitive ) কাগজ ব্যবহার করা হয়৷ সাধারণ আলোয় এই কাগজে 
কোন ববাক্রিয়া হয় না। বিক্রিয়ার জন্য অবহেলিত বাঁকরণের ( Infra-red: 
radiation) প্রয়োজন । মূল নাথ ও জুবেদী কাগজকে সংস্পর্শে রেখে 
অবহেলিত বাঁকরণ প্রয়োগ করা হয়, নাথর সাদা বা ফাকা অংশ থেকে 
আলো প্রাতফাঁলত হয় । কেবলমাত্র অক্ষরগুলো আলো শোষন করে সুবেদী 
কাগজে পাঠায় । ফলে স্বেদী কাগজে মূল নাঁথর অনুরূপ কাঁপ পাওয়া 
যায়। পদ্ধাতটি সুন্দর হলেও এতে স্থায়ী কাঁপ পাওয়া যায় না। 

ডায়াজো পদ্ধতি (19152081425 )_এই পদ্ধাতিতে একটি জিনিষ 
লক্ষণীয় যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে এক ধরণের রঙ তৈরী করে এবং 
আঁতাঁরন্ত বেগুনী রা*মর বাকরণে তা ধংস করে। ভায়াজো যৌগকের 
এই গুণ দুটিকে কাজে লাগিয়ে এই পদ্ধাততে কপ করা হয়। ডায়াজো 
যোঁগকের প্রলেপয্য্ত কাগজের সঙ্গে মূল নাঁথ স্পর্শ করে কপি করার কাজ 
সমাধা করা হয় ॥ এ ধরণের কাজে আত বেগুনী রম্মি প্রয়োগ করা হয়। 
এতে কম খরচে কাঁপ পাওয়া যায়। এটি একাট শুল্ক পদ্ধাত এবং এর 
পাঁজাঁটভ কাঁপ পাওয়া সম্ভব । 

উপ'রিউন্ত পদ্ধাতগ্‌লো ছাড়াও রেপ্রোগ্রাফীর নানা পদ্ধাত রয়েছে, যা 
এখানে উল্লেখ করছি, তবে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করাছ না কারণ 
এগুলো প্রায় অধিকাংশ তথ্যকেন্দে বা গ্রন্থাগারে বহুকাল ধরে চলে আসছে, 
যেমন ডুগ্লিকেটিং পদ্ধাত যার মধ্যে পড়ে চ্টেনাসল পদ্ধাত ও অফসেট: 


পদ্ধাত ইত্যাদি । 
রেপ্রোগ্রাফিক নাঁথপত্রাদি সংগঠন করবার জন্য প্রথমেই তাকে UDC 


( Universal Decimal Classification ) দ্বারা বগাঁকরণ করতে হবে এবং 
AACR 2 ( Anglo-American Cataloguing Rule 10. 2) সাহায্যে 
সূচীকরণ করতে হবে । এজাতীয় নাথর বগাঁকরণের জন্য আমার মনে হয় 
UDC গ্রহণযোগ্য এবং AACR হতে যে {নিয়মগুলো রয়েছে সেগুলোর, 
সাহায্যে সূচী প্রস্তুত করার উপায় বলে মনে হয় ! যেহেতু এগুলো 1বশেষ' 
ধরণের নাঁথ সেজন্য এগুলো আহরণ এবং সংরক্ষণে বিশেষভাবে যত্রবান হতে 
হবে। রোপ্রোগ্রাফীকে নাথ রাখবার জন্য একধরনের সেঞ্ ব্যবহার করা হয়ঃ 


১০৮ তথ্যাভাত্তক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান 
যাকে ইতরাজীতে বলে Multipurpose Store well. অবশ্য যদি রেপ্রোগ্রাফী 
সংগ্রহ অল্প হয়। সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে মাইক্রোগ্রাফণক দুব্যাদি 
যেন সূর্যাকরণ থেকে দুরে থাকে । অত্যধিক উচ্চ আদ্্রতাযুন্ত আবহাওয়া 
হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন । সংরক্ষণ করার পূর্বে ফিল্ম 
শুকনো করে নেওয়া প্রয়োজন । ধলা ময়লা থেকে পরিদ্কার রাখতে হলে 
নরম ধরণের ব্রাস ব্যবহার করতে হযে । 

পাঁরশেষে বলতেই হয় যে আজকে Reprographic দ্রব্যাঁদর চাহদা তথ্য- 


ব্যবহারকারার মধ্যে প্রচণ্ডভাবে বেড়ে চলেছে । স্বাভাবিকভাবেই আমাদের 
এসব দ্রব্যাদি সত্রক্ষণের ব্যাপারে যত্রবান হতে হবে। 


॥ 
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দি রকিব 


সপ্তদশ অধ্যায় 
কমপিউটারের ক্রমবিকাশ ও প্রজন্ম 


একটি ধারণা আমাদের দেশে দেখা যায়__কমাঁপউটারকে নিয়ে; 
কমাঁপউটার দুবেধ্যি যন্ত্র । যারা বিজ্ঞান জানেন না, তারা কমপিউটার 
নিয়ে কাজ করতে পারেন না। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কমপিউটারের কাজ 
আদৌ কোন দুবেধ্যি«ব্যাপার 'নয়। বিজ্ঞান না জানলেও কমপিউটার 
নিয়ে কাজ করা যায় । কেট্‌লি থেকে বেরনো বাষ্প দেখে বিজ্ঞানী জেমস: 
ওয়াটের মনে ম্টিম ইঞ্জিন ডিজাইন করায় চিন্তা জাগে এবং, তাকে যদ 
স্টিম ইঞ্জিনের পূর্বপুর;ষ ধরা যায় তবে কম্‌পিউটারের পুব্সুরীর বয়স 
কম করেও সাড়ে তিন হাজার বছর হবে। আর যাঁদ ওয়াটের রকেটকে 
প্রথম স্টিম ইঞ্জন ধরা যায়, তবে কমাঁপউটারের যে মডেলাট প্রথম তৈরী 
হয়েছিল তা একশো বছর অতিক্রম করেছে । চাঁন দেশে আজ থেকে চার 
হাজার বছর আগে একটি গণনা কার্যে সহায়ক যল্ তৈরাঁ হয়েছিল ৷ 
এর নাম ছিল আযাবাকাস (Abএ০Uu$)। একটি কথা মনে রাখা দরকার 
যে বিংশ শতাব্দীতে যখন আমরা রিম্টওয়াচ ও ক্যালকুলেটার নিয়ে, কাজ 
করাঁছ তখনও আযাবাকাসের ব্যবহার চাল? রয়েছে পৃথিবাঁর বিভিন্ন কোণে 
(ক) ভ্যাবাকাস যন্ত্রটি আজকাল ছোটদের খেলনা হিসাবে কিনতে 
পাওয়া যায়। একটা কাঠের বা পন্াস্টিকের ফ্রেমে অনেকগুলো সমান্তরাল 
রঙ লাগানো থাকে । সেই রঙে গোল গোল কাঠের বল ঢোকানো থাকে । 
ফ্রেমটার দুটো ভাগ ৷ বড় ভাগাঁটর প্রাতটি রডে পাঁচটা করে আর ছোট 
ভাগ্গটির প্রতিটি রডে দুটো করে বল ঢোকানো থাকে । এটি যাঁদও আমরা 
খেলনা হিসাবে দেখতে অভ্যন্ত, কিন্তু এটি হচ্ছে সেই চার হাজার বছর 
আগেকার আযবাকাস (02905) ফ্রেমের বড় অৎশাঁটির রডে ঢোকানো 
প্রাতটি বল ‘এক’ সংখ্যাকে বোঝায়, আর ছোট অংশটির রডে ঢোকানো 
প্রতিটি বল পাঁচ’ সংখ্যাকে বোঝায়। সাধারণতঃ সব বলই ফ্রেমের 
{কলারের দিকে সরানো থাকে । অওক কষার সময় ওই জায়গা থেকে 


. বলগ্লোকে প্রয়োজনমতো ফ্রেমের বিভাজক পাটিশনটির দিকে" সারিয়ে 


আনা হয় । যেমন বড় অংশের রড থেকে দুটো বল সরিয়ে ওই বিভাজক 


৯১০ তথ্যাভাত্তক সমাজ ও তথ্য বিজ্ঞান 


শের 'দকে সারয়ে আনলে. ১-/১-২ বোঝায় । ঠিক তেমাঁন ছোট 
£শ থেকে একটা বল িভাজকের দিকে সরালে & বোঝায় । এভাবে 
রডে ঢোকানো বলগদুলোকে সারিয়ে সরিয়ে তাড়াতাঁড় যোগ করা যায়। 
যাই হোক আ্যাবাকাসকেই কমাঁপউটারের এবং ক্যালকুলেটারের প্রথম 
পূর্বপুরুষ বলা চলে । 

(খ। জন নেপিয়ারের হাঁড়__আ্যাবাকাসের আবপকারের ফলে বড় .বড় 
যোগ করা সহজ হয়ে গিরেছিল। কিন্তু দ্রুততার সঙ্গে যোগ করতে হলে 
তা বৌশ কাজে লাগত না। ১৬১৪ সালে প্রখ্যাত স্কটিশ গাঁণতন্ঞ জন 
নোঁপিয়ার ( John [০21০ ) দ্রুত বড় বড় গুণ করার এক বিশেষ পদ্ধাত 
আবিস্কার করলেন । এই পদ্ধাততে দশটা লম্বা লম্বা হাড়ের তৈরী 
আয়তক্ষেন্রাকার রডের উপর একটি সংখ্যার টোবল এমনভাবে খোদাই 
করা থাকতো, যাতে রডগহুলো গায়ে গায়ে লাগরে রাখলে সম্পূর্ণ টেবিলটা 
পড়া যেত, আর কোনাকুীন কাটাদাগগুলো পাশের গায়ে কাটা মগের সঙ্গে 
মলে গিয়ে লম্বা লম্বা কোনাকুনি দাগের সৃষ্টি করতো। নোঁপিয়ারের 
আবিস্কৃত এই ব্যবস্হাকে নেপিয়ারের হাড় বলা হত ৷ 

এবার দেখা যাক, নোপিয়ারের হাড়ের যন্ত্রের সাহায্যে আমরা [ক করে 
গুণ করতে পাঁর। ধরা যাক 4-র সঙ্গে K গুণ করতে হবে । আমরা 
তাহলে নেপিয়ারের হাড় থেকে R' সংখ্যার হাড় চারটে বেছে নিয়ে 
হিসাবে পাশাপাশি সাজাবো। তারপর নম্বরের সারতে (7২০৭) যে 
সব সংখ্যা আছে সেগুলোকে ওই কোনাকুন কাটা লাইন অন:সারে যোগ 
করলেই সঠিক গুণফল পেয়ে যাবো । 

স্লাইডরুল পদ্ধতি-১৬২০ সালে এক ইৎরেজ গাঁণতভ্ঞ উইলিয়াম 
অগন্রেড ওই লগারদম পদ্ধতির উপর নির্ভার একটা স্লাইডিৎ স্কেল বানান । 
স্কেলটার দুটো অথশ। একটি সর এবং অপরাৎশ মোটা। বড় একটা 
চওড়া স্কেলের মধ্যে একাঁট কাটা খাঁজের মধ্যে বসানো থাকে সর স্কেল । 
সর; দ্কেলটাকে ও খাঁজের মধ্যে বড় স্কেলটার উপর এপাশ ওপাশ স্লাইড 
করে সরানো যায়। বড় স্কেলে এবং ছোট স্কেলে যোগ বিয়োগ গ:ণভাগ, 
বর্গমনল ইতাদি বার করার, জন্য বিভিন্ন সংখ্যা খোদাই করা থাকে। 
যাঁদও আধ্বীনক ক্যালকুলেটরে যত বড় বড় সংখ্যা নিয়ে কাজ করা যায় 
স্লাইড রূলে তত বড় সংখ্যা দিয়ে অঞ্ক করা যায় না। তাছাড়া স্লাইড 


| 


তথ্যভিত্তিক সমাজ ও তথ্যাবজ্ঞান ১১১ 


বুলে যে উত্তরটা পাওয়া যার তাকে স্কেলের গায়ে খোদাই করা টেবিল 
থেকে পড়তে হয় । পড়বার সময় কিছ ভুলভ্রান্ত থেকে যেতে পারে, যেটা 
আধ্যানক  ক্যালকুলেটরের ভিজটাল ডিস্‌স্লেতে হওয়ার সম্ভাবনা 
নেই। 

(ঘ) পাঁধকেলের যন্ত্রগণক-স্লাইডরুল সুবিধাজনক হলেও 
এটাকে ব্যবহার করতে হলে রীতিমত অভ্যাস থাকা চাই । স্লাইডরুল 
তৈরাঁর বাইশ বছর পরে ১১৪২ সালে বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ এবং 
দার্শনিক পাসকাল (Blaise Pascal ) এমনি একাট যন্দগণক তৈরী 
করেছিলেন। পাসকেলের যন্গণকাট ছিল পববত্তী সমগ্র যন্্রগণকের 
থেকে পৃথক । আ্যাবাকাসের মত এতে কোন বল ছিল না, নেপিয়ারের 
যন্নের মত কোন চযাপটা আয়তক্ষেত্রের আকারের হাড় ব্যবহার করা হয়ান। 
এমনকি স্লাইডরূলের মত এতে কোন স্কেলও ছিল না। যন্ত্রগণকের 
মধ্যে ছিল কেবল নানা আকৃতির পিন লাগানো চাকাত যেগ্াল 09৪ 
এর মত কাজ করতো । যন্্টার উপরে ছিল অনেকগুলো ডায়াল, আর 
ছিল ছোট ছোট জানালা । জানালাগুলোর ঠিক পিছনে ছিল 0 থেকে 
9 লেখা চাকাতি, যেমন ট্যাক্সির মিটারে থাকে । যখন অঙ্ক কষতে হতো, 
তখন এ জায়গা ঘ্যারয়ে ঘুরিয়ে যন্ত্রের জানালার অঙ্কের সংখ্যাগ্বলো 
আনতে হত। গিয়ারের সাহায্যে এমন ব্যবস্হা ছিল যাতে এককের 
জানালার পেছনের যে সংখ্যা লেখা চাকৃতিটা লাগানো সেটা একপাক 
ঘুরলেই দশকের জানালার পিছনের চাকতিটা একঘর সরে যেতো । 

কা্ষগত দিক থেকে পাসকেলের এই 'যন্মগণক মোটেই জাঁটল ছিল 
না তখনকার দিনে ॥। এটা দারূণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । একথা 
সঠিক যে, তখনকার যান্ত্রিক প্রয;ক্তিবিদ্যা খুব উন্নত না হওয়ার 
জন্য পাসকেলের যন্ত্রটি খুব নিভ'রযোগ্য করে তৈরী করা সম্ভব 
হয়ান। 

(৬) ব্যাবেজের ইঞ্জিনঃ এবার আমরা ব্যাবেজের ইঞ্জিন নিয়ে 

হক্ষেপে আলোচনা করব । ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ গাঁণত বিশারদ Charles 
7868০ প্রথম যন্তগণকের স্মৃতি ভাণ্ডারের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। 
ব্যাবেজের পূব" পর্যন্ত সমস্ত যন্গণকে যান্ত্রিক গীয়ার লাগানো থাকতো এবং 
গণনা চালানোর সময় পারচালককে গুণে গুণে গাঁয়ারের হাতল চালাতে হত । 


১১২ তথ্যাভীত্তক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান 


ফলে যন্ত্রের সাহায্যে দ্রুত অগ্ক কষার ক্ষমতা [ভর করত পাঁরচালক কত 
তাড়াতাঁড় হাতল ঘোরাবেন তার উপর । ব্যাবেজ বুঝেছিলেন সাত্যকারের 
কার্যকরী গণনা যন্ত্র তৈরী করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন একটা যান্তিক 
স্মাত ভাণ্ডারের। এই স্মৃতি যে. সব অঙ্ক কষার প্রয়োজন, তার তথ্য 
প্রথমে প্রবেশ কায়ে দিলে যন্মগণক তার পরবত্তা কাজকর্ম আরো সহজে 
করতে পারবে । ব্যাবেজ ঠিক করলেন যন্্গণকে হাতল ঘহারয়ে যোগ বিয়োগ 
না করে নদ্দেশ পাণুকাডে'র মাধ্যমে দেওয়া হবে। পাণ্চকাডে'র ব্যবহার 
ব্যাবেজের আমলেই শুরু হয়োছল । তাঁর পাঁরকভ্পিত মোশনের আর একটা, 
বৈশিষ্ট্য ছিল। সেটা হল একই ধরণের অণ্ক কষার প্রয়োজন হলে 
আযানালিটিক্যাল একটা যান্তক আবর্তবা লুপ প্রোগ্রামে পাঁরচালনা করা । 
এই পদ্ধাতি আধীনক কমাঁপউটারে - প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। ব্যাবেজ 
আযানালাটক্যাল হইীঞ্জনের গডজাইনটা এমনভাবে করোছলেন যাতে গণনা হয়ে 
যাবার পর উত্তরটা ছেপে বোরয়ে আসে । যদিও সে যুগে ব্যাবেজ সরকারী 
অনুদান ও নিজের ব্যক্তিগত পুজি নিঃশেষ করে তাঁর স্বপ্নের আযানালিটি- 
ক্যাল ইঞ্জিনের রুপদান করবার জন্য সচেষ্ট হয়োছলেন, কিন্তু তা স্বপ্নই 
রয়ে গেল। তবে তাঁর ভাবনা ছিল যুগান্তকারী । তাঁকেই আধুনিক. 
কমাঁপউটারের জনক বলা হয় । : 

() পিন হুইল বন্ত্রগণক £ এবার আমরা পিন হুইল যন্রগণক 
সম্পর্কে িকছ,টা আলোচনা করব । ১৮৭৮ সালে ডাবল, টি. ঠনারে একটা 
উন্নত যল্গণক তৈরী করলেন-_তার নাম পন হুইল ৷ ইলেকাঁট্রক মোটরের 
সাহায্যে পিন হুইল চালালে খুবই দ্রুত গণনা করা যেত। আজকাল যে 
সব যান্ত্রিক যন্দগণক ব্যবহার করা হয়, তা পিন হইলেরই পাঁরমাঁজত 

ংস্করণ । এরই কছবীদন পর কম্পটোমিটার নামে আর একটি যন্ত্র তৈরী 
হল। এই যন্তে গণনার তথ্য কী বোডে* টিপলে প্রোগ্রাম করা যায় । 

(ছ) হলরিথের পাঞ্চকার্ডঃ কমপিউটারের অগ্রগতির ইতিহাসে 
একাঁট উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ । ডঃ হরমেন হলারথ চাকরী করতেন 
আমেরিকার সেনসাস অফিসে । ১৮৮৭ সালে আমোরকায় সেন'সাস করা 
হল । যে কোন দেশেই সেন্‌সাস একটা দুরুহ কাজ । এই কাজ করার, 
জন্য তৎকালীন আমোরকার সেনসাস ব্যরো একটি প্রাতযোগীতার কথা 
ঘোষণা করেন। প্রাতযোগাতার বিষয় ছিল দ্রুত যন্বগণক তৈরী করা যেটা 


১ ২০ 


তথ্যভীত্তিক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান ১১৩ 


সেনংসাসের কাজকে দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে । হলিথ এমাঁন একটি মেশিন 
তৈরা করে প্রাতিযোগীতায় জয়লাভ করলেন ৷ হলরিথ ব্যাবেজের পরিকজ্পনা 
মত পাণ্চকাড' তৈরী করে ব্যবহারও করেছিলেন । তবে ব্যাবেজের যন্্গণক 
ব্যবহার হত তার পাণ্ কার্ড থেকে তথ্য পড়বার জন্য ; সে জায়গায় হলারথ 


ব্যবহার করলেন ইলেকট্রো মেকানিক্যাল ব্যবস্থা । যান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে 


বিদন্যৎ ব্যবহারের ফলে তথ্য পড়ার গাঁত আরো দ্রুত এবং নিভ$ল হলো । 
হলারথের ব্যবস্থায় পাণ্ কার্ড গুলোকে পারাভত পাত্রের উপর রাখা হত । 
যে পিনের নিচে কার্ডে ফুটো থাকতো, সেই পিনটা ফুটোর মধ্যে দিয়ে নিচের 
পাত্রে রাখা পারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা বৈদ:্যাতক সাঁকট পূর্ণ করতো । 
আর যে সব িনের নিচে কার্ডে কোন ফুটো থাকতো না, সেইসব 
পিনের বৈদ্যাতক সাঁক্ট পূর্ণ হতো না। এ ব্যবন্থা কিছুটা পারমাঁজত 
উপায়ে এখনও কিছ; কিছ; আধুনিক ইলেকট্রোমেকানিক্যাল কমাঁপউটার 
পাণ্কা্/ রিডার যন্দে ব্যবহার করা হয় । হলারথের মেশিন পরবত্তাঁ চার দশক 
ধরে জনপ্রিয় ছিল। ইলেকট্রানকসের বিকাশের সঙ্গে হলরিথের মেকানি- 
ক্যাল গণনা মেশিনের চাহিদাও নিঃশেষ হয়ে গেল। হলরিথ পরবর্তাঁকালে 
১৯১১ সালে দ;টি ভিন্ন কোম্পানীর সহযোগীতায় Computing tabulating 
recording company খোলেন । এই কোম্পানীটি পরে বিশ্ববিখ্যাত 
IBM ( International Business Machine )-এ রূপান্তরিত হয় । 

(জ) হাওয়ার্ড আইকেনের যন্ত্রগণক £ এরপর আমরা হাওয়ার্ড 
আইকেনের সঙ্গে পারচিত হব । হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হাওয়ার্ড আইকেন 
( Howard Aiken ) IBM কোম্পানীর কাছে প্রস্তাব দেন যে এমন একুটা 
যন্গণক তৈরী করা হোক যা স্বয়/ক্রিয়ভাবে বিভিন্ন গাণিতিক ক্রিয়াগ,লোকে 
পরস্পর সাজিয়ে নিতে পারবে । অসংখ্য বৈদন্যাঁতক রিলে এবং গোছা গোছা 
তার দিয়ে ১১৪৮ সালে তৈরী হলো সেই যন্দ্দানব ৷ যন্দটা ১৯৪৮ সাল 
থেকে ১১ বছর সক্রিয় ছিল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কামানের গোলা, 
ক্ষেপণাদ্দ ইত্যাদির গাতপথ অঙ্ক কষে বার করতে এর সাহায্য নেওয়া হতো । 
কিন্তু তার গণনা ক্ষমতা বৈদাতিক রিলে ব্যবহারের দরুণ সাঁমিত ছিল। 
রিলে ছাড়া সে সময়ে আর দ্বিতীয় কোন উচ্চগতির সুইচ পাওয়া যেতনা । 
এ অস্তুবিধা দুর হলো ইলেকক্রানক ট্রায়োড ও ডায়োড ভাল্ব আবিস্কারের 


সঙ্গে সঙ্গে। 


LAS AS 


3১৪ তথ্যাভীত্তক সমাজ ও তথ্যাবজ্ঞান 


(ব) কমপিউটারের চারটি প্রজন্ম ই প্রথম প্রজন্মে আমরা দেখতে 
পেলাম কমাঁপউটারে ভ্যাকুয়াম টিউব (Vacuum ube) এর ব্যবহার ৷ 
এই প্রজন্মের কমাঁপউটারগলো একট ভারী, স্লথগাঁত এবং খুব বেশী 
ব*বাসযোগ্য ছিল না। দ্বিতীয় প্রজন্মে কমাঁপউটার ট্রানজসটারের 
(Transistor ) উপর ভীত্ত করে গড়ে উঠল এবং এর সঙ্গে রইল প্রসেসর 
ব্যবস্থা যা আকাতগতভাবে ছোট হয়ে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম হল। 
তৃতীয় প্রজন্মে দেখা গেল, কমাঁপউটারে ইলেকট্রানক সারাকটের (Rlectronic 
Circuit ) ব্যবহারের ফলে দ্রুততার সঙ্গে সঠিক কাজ সঠিক সময়ে বিশ্বাস 
যোগ্যতার সঙ্গে সমাধান করে দিতে সক্ষম হয়োছল ৷ চতুর্থ প্রজন্মে 
কমাঁপউটার বিজ্ঞানীরা একটা ছোট সারাঁকট না নিয়ে বরং একটা বিশাল 
সাঁকটকেই আঁত ক্ষুদ্র করে মাপে পুরে ফেলার জন্য গবেষণা করলেন । শেষ 
পর্যন্ত দুই ইণ্টি লম্বা আধ হণ চওড়া আর এক অষ্টমাৎশ ইণ্চি পুরু 
একটা শুয়োপোকার মত দেখতে প্যাকং এর মধ্যে এক থেকে বেশী 
ট্রানসিসটার আর সেই রকম সংখ্যা রোসম্টার আর ক্যাপাঁসিটর দিয়ে তৈরী 
একটা প্রকাণ্ড সাঁকট ভরে দেওয়া হল। এই ক্ষদ্রায়তন পদ্ধাঁতর নাম দেওয়া 
হল VLSI (Very large scale investigation ) এর সাহায্যে একটা 
কমপিউটারকে (ইনপুট, কী বো, আউট পুট, ডিসপ্লে আর প্রিন্টার 
সমেত) এক পকেট ক্যালকুলেটরের মাপে তৈরী সম্ভব হচ্ছে। চতুর্থ 
প্রজন্মের সাইজ এখন একটা পেপারব্যাক পকেট বই এর থেকেও অনেক ছোট, 
অথচ এখানে প্রোগ্রাম করার জন্য টাইপ রাইটারের মত কী বোর্ড আছে। 
আউট পট ডিসস্লেতে কমাপউটারের প্রোগ্রাম আর তার উত্তর ফুটে উঠছে, 
দরকার মত ওরই মধ্যে যে ক্ষুদ্র প্রিন্টার আছে তাতে সর; একটা কাগজের 
িতের উপর সমস্ত তথ্যগুলো ছাপিয়ে বোৌরয়ে আসছে । এ সমস্ত সম্ভব 
হয়েছে ওই VLSI টেকনোলাজর জন্য । এই প্রজন্মে VLSI! সাকিটগ্ুলোকে 
সাধারণভাবে মহিক্রো প্রসেসর বলা হয় । তাই ছোট ছোট চতুর্থ প্রজন্মের 
 কমাঁপউটারকে মাইক্রো কমপিউটার বলা হয় । 

আমরা বর্তমানে স্কুলে বা কলেজে যে মাইক্রো কমপিউটার দেখছি 
সেগুলো 'সবই চতুর্থ প্রজন্মের কমাঁপউটার ৷ 

আজ কাপউটার বিজ্ঞানীরা পঞ্চম প্রজন্মের কমাঁপউটার দেখতে আগ্রহী । 
তাদের বন্তব্য হল, ঘতাঁদন না কমপিউটার পাঁরচালকের সঙ্গে কথা বলতে 
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পারছে, আর তার গলার আওয়াজ নিয়ে প্রোগ্রাম নিতে পারছে, ততদিন 
কমাঁপউটার টেকনোলজির কি আর উন্নতি হয়েছে। তবে অবশ্য কথা বলা 
কমপিউটার এখনই তৈরী হয়ে গেছে। কথা প্রোগ্রামিং নেওয়া অথবা 
কমপিউটারে আউটপুট হিসাবে গলার স্বরের ব্যবহার এখন গবেষণাগারের 
মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে। তবে আশার কথা সম্ভবতঃ ১৯৯০ সালের পর থেকে 
কমপিউটার আমাদের এ ধরণের সুফল দিতে আরম্ভ করবে বলে মনে করি। 
হয়ত দেখা যাবে Naturnal language এ [1005 করবার জন্য তথ্য কেন্দ্রে 
বসে কমাপউটারকে িদ্েশ দেওয়া হবে আর কমপিউটার সে কাজ কয়েক 
সেকেন্ডের মধ্যেই সমাধা করে দেবে । সেটাই হবে কমপিউটারের পঞ্চম 
প্রজন্ম । 
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অষ্টাদশ অধ্যায় 


কমপিউটার, তার আকুতি এবং তথ্য বিজ্ঞানে 
তার পরিধি 


(ক) কমপিউটার ৪_ 


বত'মান যুগে যে কমাঁপউটারের সঙ্গে আমাদের পাঁরচয় ঘটেছে তার 
অবয়বের মধ্যে চারটি প্রধান অংশ আছে। যেমন, ইনপ:ুট, সেন্ট্রাল 


প্রসোসৎ ইউনিট, মেমার ও আউটপুট । কমপিউটার ইনপুটের মাধ্যমে 
যে সমস্যা তাকে সমাধান করতে হবে, সেই সমস্যা সম্বন্ধে তথ্য জানাতে 
পারে। তাহলে আমরা বলতে পারি, ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে যখন 
কমাঁপউটারে কোন কাজের নদ্দেশ দেওয়া হয়, তখন তাকে বলা হয় 
প্রোগ্রামিং, আর নিদ্দেশ. হচ্ছে প্রোগ্রাম । যান কমপিউটার পারচালনা 
করেন, তান হচ্ছেন প্রোগ্রামার ।  কমাঁপউটারের প্রোগ্রাম যখন প্রথম 
দেওয়া হয়, তখন তা স্মৃতিভাণ্ডারে জমা থাকে । কমপিউটার প্রোগ্রাম 
শেষ হবার পর কমাঁপউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউানট তথ্য স্মৃতিভান্ডার 
থেকে নিয়ে এনালাসস বা বিশ্লেষণ করে দেখে । গস. পি. উ এর মধ্যে 
রয়েছে এ্যারিয়মোটক বা আঁ্কক ইউনিট যা প্রয়োজনে যোগ বিয়োগ 
গুণ ভাগ দ্বারা সমস্যার সমাধান করে দেয় । এর সঙ্গে থাকে লজিক্যাল 
অপারেশন ইউনিট, যা দুটি মানের তুলনামূলক বিচার করে ইনপুট ও 
আউটপুট অপারেশন ইউনিটের মাধ্যমে ডাটা সম্পকে নিদ্দেশি গ্রহণ করে 
এবং তা মেমারতে সণ্য় করে। এরপর তা থেকে বিশ্লেষণের পর ফলাফল 
প্রকাশ করা পর্যন্ত যাবতীয় কাজকমই হচ্ছে ইনপুট. আউটপুট 
অপারেশন । 

সি. পি. উ যখনই কোন তথ্যের পুরো বিশ্লেষণ করে, তখনই তা টিভির 
মত একটা যন্দের পদ্দয়ি বা ক্ষনে ফুটে ওঠে । এই যন্রের নাম মাঁনটর বা 
বা ভিডিও ডিসপ্লে ইউনিট । এছাড়াও কমপিউটার পাঁরচালত ছোট লেখা 
ছাপাবার যন্দ্রের মাধ্যমে তথ্য কাগজে ছেপে বোরয়ে আসে । আর এই 
কাগজে ছাপানো কপকে কমপিউটারের পরিভাষায় “হার্ড কপ বলা হয়। 
ইদানিং উন্নতদেশে আউটপুট ডিভাইস হিসাবে স্পিচ্‌ প্রসেসর-রুপী 
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< ইলেকটএ্রনক সারাঁকট ব্যবহার হচ্ছে । আমরা জানি, যে কমাঁপউটারে 
- এ ব্যবস্থা যদ পুরোপত্ার চাল? হয়, তাহলে একদিন সে মানুষের গলার - 
স্বরে উত্তর জানাতে পারবে । এবং প্রয়োজনে প্রোগ্রামের নিন্দেশে সংগীতের 
সুর তৈরী করতে সক্ষম হতে পারে । এছাড়া আরেকটি কথা আমাদের মনে 
রাখতে হবে, কমাপউটারের আরেকটি ইন্দ্রিয় আছে, যাকে আমরা বাল 
‘কাঁ’ বো। এই কী বোর্ড অনেকটা টাইপরাইটারের মত দেখতে ৷ এখানে 
ইতরাজী বর্ণ ও সথখ্যার বোতাম রয়েছে । এছাড়াও রয়েছে হরেক রকমের 
কী। এসব দিয়ে আরো অন্যান্য কাজকর্ম করা যেতে পারে । এখন দ্াট 
বোতামের নাম করব, সেদাটির নাম হচ্ছে এনটার ও রিটার্ণ। যাই হোক 
সি, পি. উ কে অনেকে বলেন আসল কম্মাপউটার। এছাড়াও রয়েছে ব্রেন, 
মেমাঁর এবং সব রকমের কাজ করার ক্ষমতা । এতদ্ীভন টেপ রেকডরি. 
ডিস্ক, ড্রাইভ ইত্যাদ অংশ কমাঁপউটারের সঙ্গে লাগানো থাকে৷ 
টেপরেকডারের টেপে বা রিলে যেমন আমরা মিউজিক সঞ্চয় করে রাখ, এবং 
খ:শিমত সেগুলো বাজাতে পারি এও তাই । কমপিউটারের ক্ষেত্রে আমরা, 
তথ্যবিজ্ঞযনশরা মিউজিকের বদলে তথ্যের খবরাখবর রিলে স%য় "করে রেখে 
1দতে পার । সেগুলো আবার সি. পি. উ টেপের থেকে নিয়ে যাবতীয় 
তথ্য নিজের স্মৃতিতে রেখে দিতে পারে । এইভাবে ইনফরমেশন বা তথ্য 
সয় করে রাখার দায়দায়ত্বাটও কমাপউটার নিয়ে নেয় । 

খে) ভথ্যবিজ্ঞানে কমপিউটারের পরিধি £_ 

'গ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে যগটা এল, তাকে আমরা ইলেকট্রানকের 
যুগ আঁভধায় ভূষিত কারি। এবং কমাঁপউটার হচ্ছে এই ইলেকট্রানক 
যুগের একটি আশীবাদি। এই অসম্ভব শক্তিধর যন্ধর ব্যবহার আজ 
তথ্যবিজ্ঞানীরা তথ্যব্যবহারকারীর স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে। তথ্যব্যবহারকে 
£সসটেমসের মাধ্যমে সুসংগঠিত আকার দিতে পারে কমপিউটার । 
বর্তমানে উন্নত দেশগনুল যেভাবে অনলাইন সাঁভিসের মাধ্যমে তথ্য 
দেবার কাজ করেছে, তা এক কথায় বিস্ময়কর । অনলাইন সাভিস বলতে 
আমরা বুঝি পরস্পর নির্ভরশীল সরাসাঁর কমাঁপউটারে রাক্ষত তথ্যাবলীর 
*নকটব্ত হওয়া । সহজকথায়, আমরা কমাঁপউটারে সাত তথ্য অত্যন্ত 
দ্রুততার সঙ্গে পেতে পারি অনলাইন সাঁভসকে বাস্তবায়িত করার 
মধ্য দিয়ে । আজ নির্দ্বিধায় বলা যায়, সারা বিশ্বের অগ্রগ্াত 
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নিভ'র করছে কমাপিউটারের ওপর তাই ১৯৮০র দশককে বলা যেতে 
পারে সর্বক্ষেত্রে উন্নাতর যুগ আর সে ধগের পুরোভাগে থাকছে কমপিউটার । 
সেক্ষেত্রে আমরা, ভারতের তথ্যবিজ্ঞানীরা নীরব দর্শকের ভুমিকায় থাকতে _ 


এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কেন কমাপিউটারের স্মরণাপন্ন হচ্ছি। এটাও 
আমাদের জানা যে মানদ্ষ শারারিক বা দৈহিক প্রয়োগের মাধ্যমে যা কিছ: 
করে, তা সে সেবামূলকই হোক.বা উৎপাদনশীল ক্রিয়াকমই হোক, 
সবকিছুর পিছনেই একটা প্রয়োগ কৌশলের নশীতি থাকে । সে সব কাজই 
আবার কমপিউটারই করে থাকে, যাঁদও কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন 
মাক গ্ৰন্থপঞ্জী সেবা, (Mark 91119550010 Service)! এগুলো 
ন*তন ধরণের সেবামূলক কাজ, যা দৈহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্ভব নয় । 
তথ্য বিশ্লেষণের ফলে আমরা কমাঁপউটারে কাজকর্ম“ সহজতর করে তুলোছ। 
একটা কথাও আমাদের জানা যে, পৃথিবাময় তথ্য বিস্ফোরণের ফলে বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তি বিদ্যার দ্রুত অগ্রগতি ঘটে চলেছে। এসব বিষয়ের পন্ন- 
পত্রিকার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে চলেছে। এছাড়া অসংখ্য পেটেণ্ট 
লিটারেচর, রিপোর্ট বিরাট সংখ্যক আকার নিয়ে প্রতিবছর প্রকাশিত হচ্ছে। 
. এ রকম একটা পরিস্থিতিতে আমাদের ব্যাপক সংখ্যক তথ্যব্যবহারকারীদের 
সেবা করতে হবে। আর এই তথ্য ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন ধরণের তথ্য 
পেতে উৎসুক । আজ দৈহিকভাবে সেবা দিয়ে সমস্ত ধরণের জ্ঞানপিপাজ্জু 
তথ্য ব্যবহারকারীদের দ্রুততার সঙ্গে সাহায্য করা সম্ভব নয়। এজন্যই 
প্রয়োজন এস, ডি, আই ( Selective discimination of Information ) 
সাভিস। কারণ এই কাজের প্রয়োগ কমপিউটার ছাড়া সম্ভব নয়। যদিও 
কমপিউটার মানুষের মেধার বিকল্প নয় । এতদ্‌সত্বেও বলতে বাধা নেই, 
কমপিউটার যে কোন কাজকে দ্রুত গাঁতসম্পন্ন করে থাকে। আর তথ্য 
পারসেবার কাজকে দ্রুতগতি সম্পন্ন করাই তথ্য বিজ্ঞানীর প্রধান দায়িত্ব। 
এজন্যই আমাদের তথ্যবিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতীয় তথ্য- 
বিজ্ঞানী স্বনামধন্য ডঃ আই, এন- সেনগ্যপ্ত মহাশয় তাঁর সেনগপ্তস: থিয়োরাী 
অফ বিবলিওমোট্রিকসের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানের বিষয়ে তথ্য সরবরাহকে 
দ্রততার সঙ্গে পাঠকের কাছে পেশছে দেবার উপায় বলে দিয়েছেন । এ 
ক্ষেত্রেও কমপিউটারের প্রয়োগ অপরিহার্য । এখানেই কমপিউটার আমাদের 
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সহায়ক শক্তি ।- এখন আর বলে বোঝাতে হবে না, কেন আমাদের 
কমাঁপউটারের প্রয়োজন ৷ 

আমেরিকাতে অনলাইন সাভিস যথেষ্ট সুনাম অজ‘ন করেছে । এসঙ্গে 
বলতে - পাঁর, অটোমেশন বা কমপিউটার আমাদের বৃত্তির, সম্মান 
যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে । এমতাবস্থায় তথ্য ব্যবহারকারীরা তথ্যকমাঁদের 
কাজকর্মের পদ্ধতির দিকে নজর দেওয়া শুর: করেছে ।. নূতন এই 
প্রযুক্তি বিদ্যা আজ প্রচণ্ডভাবে তথ্যাবজ্ঞানের সমন্ত শাখায় প্রসারত 
হয়েছে। আজ আর আমাদের বাঁত্তকে কেউ করাঁণকের বৃত্তি বলতে 
সাহস করে না। বরং আমরা হয়ে উঠোছ তথ্যাবশেষজ্ঞ। আমাদের 
দেশে, এই ধরণের তথ্য পাঁরসেবার ক্ষেত্রে যারা অগ্রণী জ্ঞামকা গ্রহণ 
করেছেন, তাদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক কাউলা, ডঃ ইন্দ্রনায়ায়ণ সেনগণপ্ত 
এবৎ ডি, আর, টি, দস এবং ইনস্ডকের তথ্যাবজ্ঞানীবচ্দ । 

(গ) কমপিউটার প্রয়োগের ক্ষেত্র ঃ 

তথ্যকেন্দ্রে বা গ্রন্থাগারে কমাপিউটারকে প্রয়োগ করলে আমাদের িসটেসস 
এ্যাপ্রোচের প্রীতি, আস্থা রাখতে হবে৷ সিসটেমসং গ্যাপ্রোচ হচ্ছে সেই 
প্রাথত উপায়, যার মাধ্যমে তথ্য কেন্দ্রে যে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন 
করা যায়। তথ্য কেন্দ্রে সিস্টেমস; বলতে শহধুমানত সামায়ক পর্রপন্রিকার 
মনদ্রিত তালিকা প্রস্তুত করণ বোঝায় না! {সসটেমস এ্যাপ্রোচের বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে পতরপান্রকার গুণাগুণ বিচার এবং মবদ্রণের ব্যাপারে যুজ্ত অন্যান্য 
যে সমন ক্রিয়াকর্মে'র সংযোগ রয়েছে_তাদের কথাও এসে পড়ে॥ সাময়িক ” 
পত্পািকার কথা বললে যেটি প্রধানত এসে পড়ে, সেটি হচ্ছে জানলি বা + 
সামায়ক পত্রপাত্রকার চাঁদা (Subscription ) নিয়ে চাঠ চাপাঁটি পাঠানোর 
প্রয়োগ কৌশল । এবং সেই সঙ্গে রিমাইণ্ডার পাঠাবার নীতি। বৃহত্তর 
ক্ষেত্রে যদ বিচার করা যায়, তাহলে তথাকেন্তর বা গ্রন্থাগারে যে সসটেমসের 
মাধ্যমে নাথপত্রের ক্যাটালগ প্রস্তুত করতে হয়, তাকে আমাদের অগ্রাধিকার 
দদতে হবে । তথ্যকেন্দের মূলনীতি হবে, একটি. অখন্ড ( Integrated ) 
পরস্পর নির্ভরশীল ( Interactive ) প্রাক্রয়া অনুসরণ | 
নিম্নীলাখত ক্ষেত্রগ্ীলতে কমপিউটার প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী ৷ (১) 
তালিকা প্রদ্তুতকরণ (L5০৪ ) (২) হিসাব নিকাশ (accounting ) 
: (৩) সামায়ক পন্রপান্নকার নাথভ্যান্তকরণ ( Periodicats registration ) 


এবং 
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(৪) প:ুস্তক লেনদেন পরিচালনা ( circulation control ) (৫) 
বই কেনার অন্য নিদ্দেশ পাঠানো এবং তা গ্রহণ করা ( Book ordering 
& acquisition ) (৬) পভ্তক তালিকা এবং গ্রন্থপঞ্জী করণ ( Catalogues 
& Bibliography ) (a) সম্পদের অংশ সঠিকভাবে বিভন্তিকরণ ও 
গ্রহণ ( Resource sharing (৮) তথ্য ও তথ্যপঞ্জী সংগ্রহণের কাজ 

. {Information bibliographical retrieval (৯) তথ্য. পাঁরচালন 
ব্যবস্থা ( Management of information )| যাই হোক কমাঁপউটারে 
কাজকর্ম করতে হলে আমাদের সি, পি, ইউ-এর কাযাবলী বোঝার 
প্রয়োজন আছে। কারণ তা নাহলে তথ্য আদান প্রদানের কাজ কেমন করে 
সম্ভব। আবার 1স- পি. ইউ বোঝবার আগে আমাদের কমাঁপউটার বাস- 
ব্যবস্থা (Computer Bus ) সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার । আমরা যারা 
কমাঁপউটারের সঙ্গে পাঁরাচিত তারা জান, কমাঁপউটারের সমন্ত কাজ 'নয়ন্মণ, 
তথ্য আদান প্রদান সবই 1স. 1প, ইউ এই বাসের সাহায্যে করে থাকে । 
আমরা দেখোঁছি কমাঁপউটারের গায়ে সকেট থাকে, যার নাম I/O Port 
(Input output Port )1 a 1/0 Port হচ্ছে যা ইনপুট ডাইস থেকে 
তথ্য বয়ে নিয়ে যায় এবং কমপিউটার থেকে তথ্য আউটপুটে পেশছে দেবার 
প্রয়োজনে ব্যবহৃত একটি বিশেষ সকেট । এটা লক্ষ্য করা গেছে মাইক্রো 
কমপিউটারে একাধিক 110 ৪০০০ থাকে । I/O Socket এর Port এর 
সাহায্যে কমপিউটারের সঙ্গে প্রিম্টার, বাড়াত স্মীত ভাণ্ডার, মানটার 

_. গ্রস্থীত পোরফেরালস লাগানো থাকে । আমাদের কাজ হচ্ছে তথ্য 

শাক আদান প্রদান এবং, তথ্য ব্যবহারকারীর নিকট দ্রুততার সণঞ্চে তথ্য পেশছে 
দেওয়া। একাজে ডাটাবাস আমাদের কেমন করে সাহায্য করে দেখা 
যাক। 1/0 9০০০: থেকে যে তারগযচ্ছ বেরিয়ে আসে, তাকে বলা হয় 
ডাটা বাস। ডাটাবাসের মাধ্যমে ইনপুট থেকে কমাঁপিউটারে এবং 
কমপিউটার থেকে আউটপছুটে তথ্য আদান প্রদান হয়। আধুনিক 
কমাপউটারে একই তারগযচ্ছের মাধ্যমে ইনপঢটে ডিভাইস বা RAM/ROM 
স্মৃতি থেকে সি, পি, ইউ তথ্য পড়ে, আর আউটপুট ডিভাইস তথ্য 
পাঠিয়ে দেবার কাজ করে যায়। জুতরাৎ একথা বললে অত্যান্ত হবে না, 
ভাটাবাস তথ্যবহনকারা  তারগনচ্ছ বিশেষ । তাই আমরা ডাটাবাসকে 
বলতে পারি বহমুখা কর্মের হাতিয়ার । 
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এ পৰ্যায়ে বলা যায় একই ডাটাবাসের সঙ্গে সি, পি, ইউ, RAM, 
ROM এব 119 Port Controller Peripheral IC গুলো লাগানো 
হয় ৷ সর্বশেষে বলা যায় সি, পি, ইউ থেকে RAM/ROM এবং 1/0 
port Controller Peripheral IC গুলোতে আলাদা নিয়ন্ণের তার 
পাঠানো হয়। আর এই তার গঢচ্ছের সি, পি, ইউ থেকে তথ্য বিষয়ের 
শৃনয়ন্দ্রণ িদ্দেশ কমাঁপউটারের বিভিন্ন অথশে ছড়িয়ে দেয় । কমপিউটারের 
এই সমন্ত তারগণুচ্ছকে এক কথায় বলা যায় Control! Bu. পঢবেইি 
উল্লেখিত হয়েছে তথ্য পাঁরসেবার কোন কোন কাজগুলো কমাঁপউটারের 
আওতাভত্ত করা যায়। তাই কমাঁপউটার বাস যেভাবে সি, পি, ইউ এর 
কাজ চালিয়ে যায়, তাতে অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা তথ্য ব্যবস্থার জাঁটল 


সমস্যা সমাধান করতে পারি । 


References 
Mahapatra, Dr. P.—The Computer in ‘Library science 
1985. 
Gottfried, B. S.—Programming with BASIC, 1986. 
Sampath 5. Wason, S. K.— Basic Programming, 1918. 
Mitra, S.— Computer & Programming, 1987. 
Jaggi, V. P. & Jain S—Computer for beginners, 7th. ed. 


GD 


1988. 


উনবিংশ অধ্যায় 
কিউয়িৎ পদ্ধতি 


যে পদ্ধাঁতর সাহায্যে সমন্ত কাজ কতকগুলি নিয়মবদ্ধ রীতির মাধ্যমে 
সমাধান করা যায় তাকে িউয়িৎ বলে । এক কথায় বলা যায়, বিভিন্ন কাজ 
ঈশখলভাবে,সমাধান করার সুত্র পাবার উপায় হচ্ছে কিউয়িৎ পদ্ধাত ৷ 
আমরা সকলেই বট্‌ল্‌নেক, ব্যাকলগ, জ্যাম এবং সেই সঙ্গে কিউ ইত্যাদির 
সঙ্গে খুবই পারিচিত। . সাধারণ ভাবে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, জ্যাম 
বা গাদাগাদি বা ভীড়ের চাপ আমরা দেখতে পাই-__কোন গ্রন্থাগারে পুগ্তক 
সংগ্রহে, ব্যাংকে, মোশনসপে, হাসপাতালে, বাসম্টপে, রেলওয়ে ষ্টেশনে এবং 
সবেপার কমাপউটার প্রক্রিয়ার মধ্যে । আধুনিক যুগে যে দিকেই তাকাই” 
না কেন, আমাদের চোখে ভেসে ওঠে জ্যাম বা ভাঁড়ের চাপ। শুধুমাত্র 
বট্‌ল্‌নেক বা অপেক্ষামান ইউনিট আমাদের সমস্যার সৃষ্টি করে না। 
সেই সঙ্গে পাঁরসেবার ক্ষেত্রে অলস সময় বা: অকারণ সময় (106 time ) 
আতবাহিত করার কুফল আমাদের তথ্য ভিত্তিক সমাজের প্রচণ্ড সমস্যার 
কারণরুপে দেখা দেয়। যে সমস্ত পাঁরসেবার কাজ আমাদের তথ্যভীত্তিক 
সমাজে পরিলক্ষিত হয়, সেখানে দ:’ধরণের কিউ আমাদের চোখের সামনে 
ভেসে ওঠে । সেই সমস্ত কিউ ইউনিট যা অপেক্ষমান হয়ে আছে সেবা 
প্রদানের জন্য বা অন্যভাবে বলা যায় সেবকদের জন্য. কিউ এবং সেই- 
সঙ্গে আমরা বলতে পার সেই সমস্ত কিউ যা সেবকদের কিউ খারদ্দার; 
বা ক্রেতা সাধারণের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে । এক্ষেত্রে বলা আবশ্যক যে 
আমরা যারা তথ্য লেনদেন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত তাদের কাণ্টমার বা 
খরিন্দার হচ্ছে তথ্য ব্যবহারকারাবৃন্দ। উল্লেখিত দুই ধরণের কিউ" 
পদ্ধতির মধ্যে আঁথক সমস্যা এসে পড়ে । মোট কথা আমরা কি চাই 
সেটা স্থির করতে হলে যে কোন সমস্যার মূলে চলে যেতে হবে। সমস্যার 
সমাধান এমনতাবে হোক যাতে একন্রিত অপেক্ষমান সময়ের মুল্য এবং 
অলস সময়ের মূল্য ( Waiting tine & idle time) ক্ষুদ্রতম মানা 
পৰ্যন্ত কম করা ষায়। অন্যভাবে বলা যায়, যে উদ্ভূত যে কোন সমস্যার 
সঠিক সমাধান বা উত্তর এমনভাবে করতে হবে যা দিতে হবে, যাতে, 
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সবাপেক্ষা অনুকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা অগ্রসর হতে প্রারি, এবং 
সেই সঙ্গে সমস্ত রকম পরিসেবার কাজ নযযনতম বা অক্পম:ল্যে বর্তমান 
চাহিদার সঙ্গে সঙ্গীত রেখে চালিয়ে যেতে পারি । তাই আমাদের সমন্ত 
সমাধানের উপায় হচ্ছে এক শ্রেণীর মডেল বা মানদণ্ড বা প্রাতিরূপ প্রস্তুত 
করে এগিয়ে যাওয়া । এই মডেল কাকে বলে ? এই মডেল হচ্ছে আমরা 
যাকে বলি কিউ়িৎ মডেল বা সারবন্দী প্রাতরুূপ। একই ভাবে সমার্থক 
শব্দে বলা যার, অপেক্ষমান সারির প্রাতিরূপ ( Waiting line model ) 
বা অপেক্ষমান শ্রেণীর প্রাতরূপ বা মানদণ্ড । 

অপেক্ষমান শ্রেণীর মানদন্ড ( Waiting line model) সরবপ্রথম এই 
[িউা়িৎ পব্ধাঁত বা অপেক্ষমান শ্রেণীর মানদণ্ডতে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যান, 
১৯০৫ সালে কোপেনহেগেন টোঁলফোন একসচেঞ্জের একজন ইাঁঞ্জানিয়র ৷ 
এই ভদ্রলোকের নাম, এ, কে, আরল্যাপ্ড। তান এই পদ্ধাঁত টোলফোন 
অপারেশনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ .করে অটোমোঁটক টোলফোন এক্‌সংচেঞ্জের 
ডিজাইন বা নক্সাকে সমৃদ্ধতর করেন। এই সঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য 
যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অপারেশন গবেষকরা কিউ পদ্ধাতকে 
দবাভন্ন কর্মকান্ডে প্রয়োগ করে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কথা ভাবতে 
শুর; করলেন । 

এখনকার নে অপেক্ষমান সারির তত বা Waiting line theory 
সাঁণত বা প;ঞ্জিত করে রাখা সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে সর্বজন 
গ্রাহ্য উঠেছে । আমরা আজ সকলেই অনুভব কার যে শিল্প এবং ব্যবসার 
এই অপেক্ষমান সারর বা শ্রেণীর তত্ব ইত্রাজীতে যাকে কউাঁয়ং তত্ব 
বলা হয়, তা অপাঁরহার্য অঙ্গ হিসাবে পারিগাঁণত হয়েছে । 

অপেক্ষমান সারির প্রাতরুপ বা কিউ মডেল সেবামহলক কাজের 
নক্সা প্রস্তুতের স্থাবিধার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই কিউ মডেল সকলের 
সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে নিয়মনণীত শন্/'র অবস্থার সৃষ্টি করে চলেছে। 
{কন্তু মডেল বা স্থবিধাগুলো {শেষ কয়েকটি ক্ষেত্রের পাঁরকজপনাতে 
অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে । যেমন_ হাসপাতালে রুগী ভ'ত্তর 
ব্যাপারে কিউ পদ্ধাঁত একটি বিশেষ স্থান নিয়েছে এবং এত গাদাগাদি 
সত্বেও রূগীরা পরের পর শয্যা পেয়ে যাচ্ছে। আবার দেখা যাচ্ছে, 
অনেকসময় রেলওয়ে স্টেশনে কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়_-কতগ্ুলো 
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টিকেট কাউন্টার খলে দিলে কিউ এর মাধ্যমে যাত্রী সাধারণের 
টিকেট পেতে অন্গবিধা হবে না। জন বহুল রাস্তায় দেখা যায়, 
যানবাহন নিয়ন্ত্রণের সিগন্যাল, প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এই কিউয়িৎ পদ্ধতি ৷ 
অনেক বড় শহরে বহ সংখ্যক বাস রান্তায় বের করা হয়, এই 
কউ পদ্ধতির মাধ্যমে । একটি গ্রচ্ছাগার বা তথ্য কেন্দ্রে ভালভাবে 
কাজ চালাবার জন্য প্রয়োজন কিউায়িৎ পদ্ধাত। অথ অপেক্ষমান সারির 
প্রাতরপই পারে সঠিক তথ্য সরবরাহকারীর নিকট পেশছে দিতে । 
এইসঙ্গে মনে রাখা দরকার কমপিউটার পদ্ধতিতে টামিনালগুলোর মাধ্যমে 
তথ্য সরবরাহ করার জন্যও দরকার কিউ প্রাতরূপ বা মডেলের ৷ 
এখানে যা বলা হল তাতে জীবন ধারণের কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় 
কিউ মডেল প্রয়োগের সার্থকতা দেখানো হয়েছে। আমাদের আলোচনা 
থেকে এটা মনে হতে পারে কউ পদ্ধাত অত্যন্ত সহজ ও সরল । 
কিন্তু বাস্তবে দেখা যাবে, এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ জটাঁলতা 
এসে পড়ে । অসংখ্য কিউয়িৎ মডেল বা অপেক্ষমান সারির প্রয়োগের 
মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রাতিরূপ দেখতে পাই। আর এই মডেল প্রস্তুত 
করে চলেছেন, বিভিন্ন গবেষণাগারে কর্মরত গবেষকরা ৷ জীবনের প্রয়োজনে 
ক্রমেই এই কিউ মডেলগুলো সমহ্ধ্তর হচ্ছে। এতদংসত্বেও একথা 
অস্বীকার করবার উপায় নেই যে কিউ মডেলগুলো যতটা তত্গতভাবে 
আমাদের নিকট এসে হাজির হচ্ছে ততটা বাস্তব জীবনের প্রয়োগ করা 
সম্ভব হচ্ছে না। অথাৎ যতক্ষণ না, পর্যন্ত কিউ মডেলের সম্পকে 
আমাদের চেতনার শ্তরকে উন্নত করতে পারি, ততক্ষণ এগুলোর সুফল. ' 
পাওয়া যাবে না। শুধুমাত্র কিউ প্রয়োগের দায়ণত্ব গ্রহণ করলেই 
আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না, বরং প্রকৃত বাস্তব অবস্থায় ডাটা 'নিভ'র 
কিউ মডেল প্রস্তুত করলে তথ্য স্থানান্তরের যথেষ্ট সহায়ক হতে 
পারে। 


অপেক্ষমান দারির প্রতিন্ূপ গঠনের প্রক্রিয়া? ( Formulation 


‘of Queuing model ) $— 


সেবার প্রয়োজনে অন; কুল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে [িীয়িৎ মডেল বা 
প্রতিরূপ গঠন কতকগুলো জটাল প্রকিয়ার মধ্যে দিয়ে করতে হয় । 
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অনেক সময় দেখা যায়, সেবার প্রয়োজনে. ইডানট্‌সের (Unit ) চাঁহদা, 
পূর্বের ন্যায় একইভাবে আসে না ৷ এই ইউনিটসগুলো সেবার স্থাবধাগ্লো 
গ্রহণ করতে চায় । অবশ্য যখন তাদের তা প্রয়োজন বোধ হয়। স্ৃতরাৎ 
একক বা ইউনিউস্‌গদ্ুলোর আগমন হয় এলোপাথাড়ি ভাবে । আবার 
এও দেখা যায়, একক বা ইউনিটসের কয়েকটি সমান্টি বা বর্গ বা দলরুপে 
এসে সাঁভিস পয়েন্টে আগমন করে। যেমন জনসাধারণ জনগোষ্ঠীর্‌পে 
বা. জনসমান্টরূপে বাসম্টপে এসে হাজির হয়। অথবা একদল লোক 
সসনেমাহলে টিকেট পাবার আশায় আসতে দেখা যায়৷. সমাম্টগতভাবে, 
লোক সংখ্যার আকার এসব ক্ষেত্রে একই রকম বা স্থির নয়। যাকে; 
ইথরাজীতে বলা যায় Constant বা 5b] নয়। স্বাভাবক ভাবেই: 
তথ্য পারসেবার কাজের সময় একইরকম হবে না, অথবা পূর্বে স্থিরীকৃত 
সেবা দেবার সময়ের সঙ্গে বর্তমান -সময়ে একীকরণ সম্ভব নয়। তাই 
দেখা যায়, আনশ্চিতের মধ্যে সেবাদেবার সময় (Service time ) এবং 
পাবার উদ্দেশ্যে আগমনের সময় (80181 015০) আমরা বগের িউইৎ 
সমস্যা সমাধানের সহজ অন;কুল পারবেশ পাইনা । বিশেষতঃ 0781 এবং 
67707 পদ্ধাতর মাধ্যমে অথাৎ পরীক্ষা এবং ভ্রমাত্বক নীতির মাধ্যমে এ 
ধরণের কিউ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হই না। এক্ষেত্রে বিশেষ 
ধরণের প্রয়োগ কৌশল আমাদের কাজের সহায়ক হতে পারে। এই প্রয়োগ 
কৌশলকে ' সা্মীলতভাবে বলে থাকি অপেক্ষমান সারির প্রীতরূপ 
প্রক্রিয়া বািউ টেকাঁনক বা কিউ মডেল। শন্ধন্মা্ন সেবা পাবার 
উদ্দেশ্যে আগমনের সময় এবং সেবার সময়ে আমাদের অপেক্ষমান সারির 
প্রতিরপ বা িউয়িৎ মডেল গঠনের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে, তা নয়। 
সেই সঙ্গে আরো [কছ? 7১819019167 বাচা {বিশেষের ধ্ুবকের উপরও 
এব্যাপারে দায়িত্ব এসে পড়ে। এব এর জন্যই প্রয়োজন হয় বিভিন্ন 
ধরণের িউয়িৎ টেকাঁনক । 

যে কোন আঁঙ্কক প্রাতিরূপ ( Mathematical model) প্রস্তুতে 
[কিছু Parameter বা {বচার্য বিশেষের ধ্রুবক থাকে । যান তথ্য 
বিষয়ের কিউইথ মডেল প্রস্তুত করবেন, তাকে আগে অন্তাঁনীহত যে 
Parameter বা ধ্ুবক রয়েছে তার সজ্ঞা নিরূপণ. করতে হবে। এই 
Parameter গুলোকে বলা- হয় িউীয়ৎ সমস্যার বিভিন্ন ধরণের 
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উপাদান বা মূল সূত্র । এখন এই বিভিন্ন Parameter সম্পকে আমরা 
সাধারণভাবে কিন্তু আলোকপাত করতে চেষ্টা করব । 
সেবা পাবার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত একক বা ইউনিট্‌সগুলো হাজির 
হয়েছে তাদের প্রচালত ভাবে বলা হয়, খাদ্দার। খাঁরদ্দার বললেই 
আমরা যাত্রী সাধারণ, রুগী, পাঠক, যন্ত, প্লেন, জাহাজ ইত্যাদিকে 
বুঝি । এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কোন ইউনিট সেবা প্রত্যাশী হলেই 
আমরা তাকে খারদ্দার বা ০U৪০৮৷৪ বলে থাকি। স্বাভাবিকভাবেই: 
‘Cnstomer বা খাঁরদ্দার সম্পকে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় 
কিছ; সাফ; ও কিছ অসাহফ খারদ্দার | অসাহিষ্দ্ খরিদ্দার 
আঁনাদ্দিষ্ট কালের অন্য কিউএ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না বরৎ সে 
সেবা না নিরেই চলে যাবে। কিন্তু সহিষ্ খারদ্দার যতই অপেক্ষমান 
ভাবে থাকুক না কেন সে সেবা না নিয়ে স্থানত্যাগ করবে না। এখন 
দেখতে হবে, কার্যকরী ক্ষমতা সম্পন্ন খারদ্দার নামধারী লোকজনের 
আকৃতি বা সংখ্যা কত। তাসে নিদিষ্ট বা আনাদ্দিষ্টই হোক না কেন 
তার সংজ্ঞা নিধারণ করতে হবে। সাধারণভাবে কিউ পদ্ধাঁততে সার্ভিস 
পাবার জন্য আগমনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সৎখ্যাতত্বের মাধ্যমে 
সেবা পাবার উদ্দেশ্যে এই আগমনের সময়কে এমন ভাবে বিতরণ করতে 
হবে, যাতে সেবামূলক ডাটা খাঁরদ্দারের আগমনের সময় সথখ্যাতাত্িক 
টেকাঁনকের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব হয়।. এই আগমনের প্রক্রিয়াকে 
সাধারণত আগ্মণনীতির বিভ্ৃতিকরণ বলা হয়। কিন্তু এই সেবার 
উদ্দেশ্যে আগত খারদ্দারদের আগমন সব সময় জ্ঞাতসারে হয় না। 
এ অবস্থায় আমাদের বিচার করতে হবে যে, সাধারণভাবে আগমণের 
নীতির প্রাতর,প কেমন হয়ে থাকে । সৎখ্যাতাত্বক গড়পড়তা হিসাবে কত 
একক বা ইউনিট সময়ের মধ্যে কতজন সেবা পাবার প্রত্যাশী প্রত্যাশা 
নিয়ে কিউ পদ্ধতির সাহায্যে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে এসেছেন। আমরাও 
জানি সভ্যজগতে সেবা নেবার জন্য কিউায়ং পদ্ধাত অপারহাষ। 
সেবা পাওয়া এবং সেবা নেবার প্রক্রিয়া অবিরাম (Random) 
এক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি পুবেই সব সময় বলা সম্ভব :নয়। কিউএর 
বিস্ভাতি ঘঁটয়ে সেবামূলক কাজে আমরা সময় কতটা বাঁচাতে পারি? 
“গড়পড়তা তথ্যমুলক সেবার বিস্তুতি আমাদের গড়পড়তা প্রাত ইউনিটকে 
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কতটা গাঁত সম্পন্ন করতে হবে, তা আমাদের অবহিত করবে কিউরিং 
পদ্ধাত। প্রীতি ইউনিট সময়ের মধ্যে. কত সংখ্যক কাম্টারকে 
তথ্যম্‌লক সেবা দিতে পেরোছি তার মধ্যেই কিউ পদ্ধতির সার্থকতা 
নির্ভর করেছে। স্বাভাবক ভাবে এই লেনদেন ব্যবস্থায় আগমনের 
গাঁত এবং সেবা দেবার গাঁত_এই দুইএর. মাঝামাঝি নূতন 
ইউনিটের আগমনের গাঁত এবং সবেপিরি সেবা পাবার উদ্দেশ্যে 
আগমনের গাঁত, সেবার প্রয়োজনের গাঁত, তদোপার মাঝামাবি 
সময়ের সেবা পাবার উদ্দেশ্যে আগত ইউনিটের সম্মিলিত প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমেই কিউ মডেল বা প্রাতরূপ সৃষ্টি করা হয়। সেবামূলক কাজে 
'বাভন্ন স্তর 'বিন্যাসের মধ্যে নিহিত থাকে কিউ সমস্যার বীজ ৷ ধরা 
যাক উৎপাদন প্রাক্রিয়া। কোন ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় আমরা 
বাভিন্ন ভ্তর দেখতে পাই। অথাৎ শবাভন্ন স্তর আতিক্রম করে তবে 
উৎপাঁদত দ্রব্যাট আমাদের কাছে আসে । একে বলা হয় সারয়াল সেবা 
( Serial Service )| কোন একক বা 821; এর আগমনের মধ্যে বিভিন্ন 
স্তর অতিক্রমণ দেখা যায় । একটি কিউ প্রাতরূপ বা মডেল সৃষ্টির মধ্যে 
একাধিক সুযোগ সুবিধা দেবার সংস্থান থাকে । সে ক্ষেত্রে একাধিক 
একক বা Unit একটি কিউ মডেলের সাহায্যে বিভন্ন সেবা পেতে পারে । 
এই অবস্থাকে বলা হয় সমতুল্য ( Parallel service ) সেবার প্রাতরূপ । 

সেবার নিমিত্ত একক সমূহের আগমনের বিভান্তকরণের কাজ এবং 
সেবার বণ্টন কাযাদির স্থিরীকরণের পর আমাদের দেখতে হবে খাঁরদ্দারের 
স্বার্থে কি ধরণের সেবমালক কাজ বা কিউ ডিসা্লন ( Queue 
discipline ) হাতে নেওয়া হয়েছে। সেবা দেবার পদ্ধাত কেমন হতে 
চলেছে তাও আমাদের 'িবেচ্য বিষয় হবে । একথা সর্বজন বাদিত যে 
যে প্রথম বানি বা যে একক সেবা নিতে আসেন তাকে প্রথম, সাহায্য দেবার 
নীতি আমাদের মেনে নেওয়া একান্ত কর্তব্য। ইত্রাজীতে যাকে বলে 
First come first 8erved-এর নিয়ম । কিন্তু অবস্থা বিশেষে এই নিয়ম 
সবদা পালিত হয় না। ধরা যাক কোন মোশন খারাপ হয়ে গেল তখন 
সেটি সারানোর কাজ প্রয়োজন অনুসারে সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করতে হয়। 
তখন প্রয়োজন অন;সারে কিউ ভেঙ্গে দিয়েও মেশিনাঁটির মেরামতি কাজ 
দ্রুত সম্পন্ন করতে হয় । তেমনি তথ্য পারসেবার ক্ষেত্রে একজন গঃরুবপরর্ণ 
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লোক তা সে সরকারী বা বেসরকারীই হোক না কেন প্রশ্নের গুরুক্ক 
অনুযায়ী কিউকে উপেক্ষা করেও তার সেবা আমাদের করতে হয়৷ -অর্থা 
সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য ব্যবহারকারীকে তথ্য দেবার কাজকে সবাঁধিক, 
গুরুত্ব দিতে হয়। কোন হাসপাতালে যেমন অপেক্ষমান রুগী থাকা 
সত্তেও যদি অধিকতর দুরারোগ্য কোন রুগী এসে হাজির হয় তবে সে 
সব্যাধক গুরুত্ব পাবে এবং এক্ষেত্রে কিউকে উপেক্ষা করেও সবাগ্রে তাকে 
চিকিৎসার সুযোগ নেবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। সুতরাৎ সবাগ্রে সেবা 
পাবার অধিকারী রুপে গড়ে তোলে নূতন এক ধরণের সাভিস বাঁ সেবার 
ইউনিট বা একক । তাহলে এও এক ধরণের িউইৎ পদ্ধাত যাকে আমরা 
ইত্রাজীতে বলতে পারি “Last eome first 967০৫ নিয়ম । এটাও. 
কিন্তু অবিরাম সেবা প্রক্রিয়া । প্রাথামক কিউকে ভেঙ্গে নূতন কউ সৃষ্ট 
করে। এই যারা পরে এসে সেবা পাবার আঁধকারা হচ্ছে তারাও আবার. 
সময়ের গাঁত অনুযায়ী নূতন একট করে কিউ আঁবরাম তৈরী করছে বা 
Random কিউ গতিত হচ্ছে । অতএব কিউ ডিসিলন হচ্ছে আরেকটি 
অত্যন্ত গদরদ্পূর্ণ বিষয় যা একটি কিউ প্রাতিরুপ বা মডেল প্রস্তুত 
করবার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে । 

সুযোগ সুবিধা বিস্তারের নক্সা প্রস্তুতকালে অপেক্ষমানতার মূল্য এবং 
সেবার মুল্যের (Cost of Waiting বং cost of service) সংজ্ঞা 
নিধরিণ করা প্রয়োজন যাতে সেবা দেবার উপকারিতাকে স্পষ্ট করে বোঝা 
যায়। 

সংক্ষেপে বলা যায়, একট কিউ মডেল প্রস্তুতের পূর্বে ?িউএর, 
বাভিন্ন উপাদানের সংজ্ঞা নিরধারণ করতে হবে। এগুলো হচ্ছে 
(১) খারদ্দারের সহখ্যা বা customer population (২) কোন ধরণের 
খারদ্দার বা customer (৩) আগত এককগুলোর বন্টন ব্যবস্থা 
(9) কত সংখ্যক সেবা পাবার সুযোগ জুবিধা বর্তমান রয়েছে। (৫) কিউ 
ডিসিগ্লিন (৬) অপেক্ষমানতার মুল্য এবং সেবার মূল্য ৷ 

আমরা এখন সংক্ষেপে দুএকটি কিউ মডেল নিয়ে আলোচনা করব । 
ডেভিড কেণ্ডেল ( David Kendall ) কিউ তত্বকে উন্নত পায়ে ব্যবহার 
করবার জন্য সংক্ষিপ্ত চিহের প্রয়োগ কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। এর আকৃতি 
হচ্ছে A/BICIK/M/Z: এখানে A দুটি একক বা ইউনিটের আগমনের 
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মধ্যবতাঁ সময়ে যে বন্টন ক্রিয়া সংগঠিত হয় তার প্রতীক । B হচ্ছে সেবা 
বণ্টনের প্রক্রিয়ার প্রতীক । € হচ্ছে সেবকের সংখ্যার প্রতীক । হচ্ছে 
সসটেমস্‌ বা পদ্ধতির সাহায্যে সেবা দেবার ক্ষমতা অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে 
কত সংখ্যক খারদ্দার বা customer কে ধারণ করবার ক্ষমতা রয়েছে । 
কত সংখ্যক সূত্র বা উৎপত্তিস্থল এ পদ্ধাততে রয়েছে তা দেখবার জন্য এ 
চিহটি ব্যবহার করা হয়! £ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে কিউ ততটিকে বা 
discipline কে বোঝানো হয়েছে । সাধারণত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র চিহ A/B/C 
কে বোঝানো হয়েছে যে কিউএর আয়তনের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই । 
খারদ্দারের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে অসীম । কিউ তত্বীটি বা discipline টিকে 
বলা যেতে পারে 7055. 

এতিহ্যগতভাবে A এবং Bর জন্য যে সমন্ত চিহ্ন (5ymচ০1) ব্যবহার 
করা হয় তা নিম্নরূপ ৪ 

GI সাধারণ স্বাধীন দুটি আগমনের মধ্যবতাঁ সময় নিধরিণ । 

G সাধারণ সেবার সময়ের বণ্টন ব্যবস্থা । 

K দুটি এককের আগমনের মধ্যবতাঁ অস্বাভাবিক শল্তিসম্পন্ন ভুর বা 
সংজ্ঞু সেবা বন্টনের প্রক্রিয়া । 

EK এই চিহ্নের মাধ্যমে সাঁভস বা সেবার বণ্টন ব্যবস্থা বোঝায়, বা দুটি 
আগমণের মধ্যবত্তাঁ সেবা ব্যবস্থা । 

M এই নোটেশনাটিও সেবা বণ্টনের প্রক্রিয়া বিশেষ ৷ 

D ক্রমাগত একাধিক আগমন স্থিরীকরণ এবং এগুলোর সংষ্ঠু বণ্টন এই 
7) চিহের মাধ্যমেও করা যেতে পারে । 

এখন দেখা যাক অন্য এক ধরণের কিউ মডেল প্রস্তুতি করণে আমরা 
কেমন করে এগিয়ে চাল । 

১। M/M|!=ক্ষাতকারক আগমণ, ক্রমবর্ধমান সেবার সময়ের বণ্টন 
এবৎ একক সেবা, যাকে আমরা ইত্রাজীতে ‘First come First served 
queue discipline’ বাল (এটি হচ্ছে বিশেষ একটি ক্ষেত্র যা হয়ে ওঠে 
M/G/1, 01111 ) 

২। 0110 র বিভন্তিকরণ আমরা উপরিউন্ত উপায়ে করে থাঁক, 
যেমন ক্ষাতকারক আগমণ ( Poison Arrival ) ক্রমবদ্ধমান সেবার সময়ের 
বণ্টন ব্যবস্থা ( Exponential service time distribution ), C হচ্ছে 


তথ্য_৯ 
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- সেবকবৃন্দের (59£%০9) প্রতীক । মোটকথা, FCFS হচ্ছে কিউইৎ এর 
প্রাণশান্ত । 

৩ MIMICIC—M/IM.C হচ্ছে হারয়ে যাবার পদ্ধতি ( Lo55 
System )। 


এই পদ্ধাঁতকে ?1/14/0/0 হারিয়ে যাবার পদ্ধাঁত বলা হয়, কারণ এমন 
অনেক সময় খারদ্দাররা এসে হাজর হয়, যখন সেবকবৃন্দ অন্য কাজে 
অত্যন্ত ব্যন্ত থাকে এবং খাঁরদ্দারকে অপেক্ষা করার অপ্রয়োজনীয়তা জানিয়ে 
দেওয়া হয় ।- সুতরাং সেবা পাবার মানসে আগত খাঁরদ্বাররা বাত হয়। 

৪। প্রকৃত জীবনের প্রয়োজনে কোন িউইৎ পদ্ধাতরই অসাম সংখ্যক 
সেবক থাকা সম্ভব নয়। এখানে বলা যায় যে, সাধারণত একজন সেবক 
প্রাত মুহুর্তে প্রস্তুত থাকে নবাগত কোন খাঁরপ্দারকে সেবা দেবার জন্য ৷ 

& 1 MIMIIKIK (একজন 'রিপেয়ারম্যানের সাহায্যে মোশন 
সারানোর প্রাক্তয়া—Machine repair with one repairman ) 


উপারিউক্ত এই মডেলটি হচ্ছে একটি সাঁমিত সূত্র (9০:০9) মডেল 
যার মধ্যে রয়েছে K রুপী খাঁরদ্দার । এটিকে Machine repair model, 
the machine interference model অথবা আর একটু পারিচ্কার করে 
বললে বলা যায়, cyclic queue model. কিউইৎ তত্বগত মডেল গুলোর 
মধ্যে এই উীল্লাখত মডেলাট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মডেল বলে মনে হয়। 

৬। MIMJCIKIK ( Machine repair, multiple repairmen ) 

উদাহরণ রুপে বলা যায় = 

দুজন খাঁরদ্দার বা Customer 


+ ইাঞ্জনীয়ারৎ টিম 
সেবকবৃন্দ 
।৮ কমাঁপউটার সিসটেম 
1 


খারদ্দার বা Customer 
৭. M:M|। অগ্রাধিকারী কিউইৎ সিসটেম 
+ 


+ 
আগ্নে সবাধিক প্রয়োজনীয় বিষয় অগ্রে সবাধিক বিষয় নয় 
(Primitive priority discipline) (Non Primitive priority discipline) 


উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখ যে অনলাইন অন:সন্ধান সিস্‌টেমের মধ্যে 
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দ্ুরকমের অনুপন্ধান প্রক্রিয়া রয়েছে । টাইপকে সবসময় টাইপ ২ এর চেয়ে 
১ বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। 
এখন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সঠিক 1কউইৎ মডেল সঠিক 
সময়ে প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে অনেক সমস্যা, তাদের মূল্যায়ণ, সমাধান 
এবং কোন শীকছুর স্ছিরীকরণ, ভোঁরয়েবল বা পরিবর্ত্তনীয় বিষয় 
আমরা সহজেই লাভ করতে পারি । বস্তুতঃ গড়পড়তা হিসাবে. অপেক্ষমান 
সময়ের সঙ্গে গড় পড়তা আগমনের সময় সঠিকভাবে ব্যয়িত হয় এই পদ্ধাতি 
- অবলম্বনের মাধ্যমে'। কউ এর দৈর্ঘ, গড়পড়তা সারির দৈঘ্য এবং তথ্য 
-পাবার উদ্দেশ্যে আগমনের সম্ভাবনার জন্য কিছ: প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় 
করতে হবে । কোন কউ প্রক্রিয়ার মধ্যে এবং কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থিরীকৃত 
এমন কিছ; বিষয়ের অবতারণা করা যায়, যা কিউইৎ পদ্ধাতর প্রয়োগের 
দ্বারা পারবর্তনশশল. করে চালানো সম্ভব । বাভন্ন ভোরয়েবল বা 
-পাঁরবন্ত'নীয় বিষয় ব্যবহার করে সেবা দেবার অনুকূল পারান্থাতির মাধ্যমে 
নঝ্ঝা প্রস্তুত করে সেবার কাজকে প্রসারিত করা সম্ভব । কউ আয়তন এবং 
‘সারির আয়তনকে সম্ভাব্য বণ্টন ব্যবস্থার, মাধ্যমে সাফল্য মন্ডিত করে তথ্য 
আহরণ এবং বন্টন দুটোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করাও সম্ভব করে দিয়েছে 
এই কিউ পদ্ধতি । 
সর্বশেষে একথা বলা যায় যে 08০8178 পদ্ধাত বা তত্ব ব্যবহার করে 
আজ Operation Research এর কাজ যে কত সহজতর করে দিয়েছে তা 
বলাই বাহুলা মান্র। আধ্বানক বিজ্ঞানের যুগে Operation Reasearch 
কথাটি বহুল প্রচারিত । কিউইং পদ্ধাতি আজ জ্ঞান বিজ্ঞানের কাজ থেকে 
শুর; করে দৈনন্দিন কাজকে সুষ্ঠুভাবে পারচালনা করার ব্যবস্থাকে গাঁতময় 
করে দিয়েছে । আগামী সৎদকরণে কিউ নিয়ে আরো বিশদ আলোচনা করবার 
আশা রাখি । 1কউইৎ পদ্ধতির এই সাক্ষপ্ত বন্তব্য আগামী দিনে তথ্য 
বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করবেন_এ আশা আমাদের আছে। এতে কাজের 
পরিবেশের মধ্যে একটা গতিময়তা এসে যাবে । 
মোটকথা তথ্য পরিচালনা ব্যবস্থায় এই কিউইৎ তত্ব কতখানি সার্থকভাবে 
রূপায়িত করতে পারি, তাতেই এই আলোচনার সার্থকতা ৷ 
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নিকট পেশীছে দেয় (৯) উন্নত ধরণের তথ্য দ্রুততার সঙ্গে এবং যোগ্যতার - 
সঙ্গে হ্থানান্তরণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম ৷ 

(ও) কয়েকটি অনুসন্ধান প্রক্রিয়া £ 

(১) কারেন্ট এ্যাওয়ারনেস সাঁভ“স ( current awareness service ) | 

(২) এস- ছি. আই. (5DI) বা Selective Dissemination of 
Information Service. 

উপারউন্ত অনুসন্ধানের, ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই অতঈত সম্পকে 
অন:চিন্তাশশলতার ( Retr০5চective ) সুযোগ যথেষ্ট পাঁরমাণে রয়েছে। 
কারেন্ট এ্যাওয়ারনেস তথ্য প্রাক্রয়ার আমরা দেখতে পাই ৪ দ্য চ্টেট অব দ্য 
আর্ট সার্চেস ( The State of the art searches.) গতানুগতিক নিয়ম 
লঙ্ঘন করেও অন:সন্ধানের কাজ চালিয়ে যাওয়া । দৃঢ় ভাত্তর উপর দাঁড়য়ে 
অনুসন্ধান এবং উদ্ভাবক ও গ্যাসাইনেল (Inventor and assigoal ) 
অনুসন্ধান ইত্যাদি । 

() অনলাইন সিস্টেমের মূল নীতি ঃ এই নীতিতে লক্ষ লক্ষ তথ্য 
তাৎক্ষাণক ্ভাত্তিতে বা তাঁড়ং গাঁততে তথ্যাপপান্জু মানুষের কাছে পেশীছে 
দেওয়া সম্ভব । অন্যভাবে জরুরী 'ভাঁত্ততে লক্ষ লক্ষ ইনফরমেশন বা তথ্য 
উপারউন্ত নীতিকে অবলম্বন করে তথ্য ব্যবহারকারীর নিকট পেশীছে দেওয়া 
বান্তবে সম্ভব, ইত্রাজশতে একে বলা হয়, “Instant access to millions. 
of items of information”. 

(ছ) অনলাইন সিস্টেম এজেন্দীগুলোর কয়েকটি নাম 2 

(১) ডাটাবেস গ্রাডউসার ( Database Producer ) | 

(২) ডাটাবেস ভেণ্ডার, যেমন ডায়েলগ (Dialog )। 

(৩) টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়াক*ঃ ডোমেঘ্টিক এণ্ড ইণ্টার 
ন্যাশানাল যথা টোলফোন | ডাটা কমিউানকেশন নেটওয়ার্ক 
যা, আবার আন্তজাতিক উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে 
আন্তজাতিক তথ্য নেটওয়ার্ক‘ ব্যবস্থার সঙ্গে যান্ত । 

(জ) ইণ্ডোনেট (12৫02) কথাটি সম্পর্কে ধারণা 
ভারতের প্রথম ডোমে্টিক ডাটার নামই ইণ্ডোনেট ॥ 
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বে) বায্মোটেকৃনৌলজি £ জীব বিজ্ঞানকে, বিশেষতঃ জেনেটিক্‌সং 
(Genetics ) কে যখন প্রযুক্তিবিদ্যায় অথবা শিল্পে ব্যবহার্য করে তোলা 
যায়, তখন তাকে বায়োটেক্‌নোলাঁজ বলা হয় যা ভারতে ওষধ শিল্পে, কৃষি 
ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য শিল্পে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের 
মধ্যে ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা বায়োটেকনোলাজ বিশেষতঃ জেনোটক্‌সের 
'বিদ্যায় চরম সাফল্য লাভ করেছেন । 

(ঞ) ৪78 সম্পর্কে ধারণা ঃ জাতীয় প্রযুক্তিবিদ্যা বোর্ডের 
( National Biotechnology Board) লক্ষ্য হচ্ছে জীব প্রযযান্তীবদ্যার 


উন্নাত। 

(ট) গ্যানীলগ কমপিউটার ও ডিজিটাল কমপিউটারের পার্থক্য £ 
যে কমাঁপউটারের মাধ্যমে বিভন্ন বিষয়ের সাদৃশ্য প্রয়োগ করে তথ্য পাওয়া 
যায়, তাকে বলা হয় অনুরুপ কর্মাপউটার ( Analogue Computer )। 
আবার যে কমাঁপউটার 1ডাঁজট বা সংখ্যাকে অবলম্বন করে কাজ করে তাকে 
বলা হয় ডিজিটাল কমপিউটার ( Digital Computer )। - 

(5) ডাটা বেস ও ডাটা ব্যাঙ্কের পার্থক্য £ যাঁদ তথ্য শ:ধংমাঘ তথ্য 
পঞ্জীকৃত ভাবে কমাঁপউটারে সণ্চিত থাকে, তখন তাকে বলা হয় ডাটা বেস 
( Data Base ) | অপরদিকে, যাঁদ তথ্য তার নিজস্ব স্বাতন্ত রক্ষা করে 

য়ীভূত হয়ে কমপিউটারে স্িত হয়, তখন তাকে বলা হয় ডাটা ব্যাঙ্ক 
( Data Bank ) ইংরাজাতে বলা যায়, Data Base is bibliographic in 

raphic in 


approach and Data Bank is substantive or non bibliog 


approach. 


(ড) মডেম ( Modem ) £ এই যন্তাটি কমাঁপউটারের ডিজিটাল 
(স্পন্দন ) থেকে এ্যানালগ তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে। কমাঁপউটারের সঙ্গে 
মডেম লাগালে তা কমাঁপউটারের তথ্য সাধারণ টোলফোন লাইনের সাহায্যে 


যেখানে পাঠাবার ইচ্ছে সেখানে পাঠানো সম্ভব । 


(ঢ) কমপিউটারের ভাষা ঃ (১) বোৌসক (Basic Beginners 


All Purpose Symbolic Instruction Code ) £ এট সবাধিক জনাপ্রয় 


মাইক্রো কমপিউটার প্রোগ্রামৎ হাইলেভেল ল্যাজুয়েজ ৷ 
( Cobol— Common Business Oriented language) 


(২) কবল? 
এট ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্যা 


কমন বিজনেস; ওাঁরয়েণ্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ ৷ 


১৩৬ তথ্যভিত্তিক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান 


সমাধানের জন্য বিশেষভাবে লিখিত হাইলেভেল কমাঁপউটার প্রোগ্রামিং ভাষা । 
এ ভাবার সংকেতের চেয়ে সাধারণ ইত্রাজী শব্দের ব্যবহার বেশী । তাই 
যারা কমাঁপউটার প্রোগ্রাম আগে জানেন না, তারাও এর অর্থ বুঝতে 
সক্ষম ৷ 

(৩) পাঁসকেল (85081) হাইলেভেল প্রোগ্রামিং এর ভাষা । 
বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ বেইজ পাসকেলের নাম অনুসারে এর নামাকরণ করা 
হয়েছে। ১৯৭০ সালে সুইজারল্যাণ্ডের নিকোলাস রথ এই ভাষা তৈরণ 
করেন। এই ভাষা FORTRAN থেকে সহজ এবং BASIC থেকে 
শান্তশালী । এট মানি কমাঁপউটারে বেশণ প্রয়োগ করা হয় । 

এভাবে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন কাজের স্থবিধার জন্য কমাঁপউটারে 'বাভন্ন 
হাইলেভেল কমাঁপউটার ল্যাঙ্গুয়েজ বাবহার করা হয় । 

(ণ) পদার্থ বিজ্ঞানে ছাঁজকের সর্ধোকুষ্ঠ গবেষণার নাম সুপার 
কন্ডভাক্‌টিভিটি (Super Conductivity research )৪ এতে দেখানো 
হয়েছে ইলেকট্রিক কারেণ্টের গাঁত স্থায়ীভাবে প্রবাহিত হওয়া সম্ভব ৷ 

'ত) আধুনিক বিশ্বে ভয়াবহ রোগটির নাম এইডস ( Aids )। 

(থ) মেটিরিয়েল গবেষণা ( Material Research ) 3 এই গবেষণার 
মাধামে নূতন বস্তুকে আবিহ্কার করে তার প্রপা্ট‘র ( Property ) গুণাগুণ 
বিশ্লেষণ করে, তাকে বিজ্ঞানের চাহিদা অন.যায় শিল্পের গবেষণাতে কাজে 
লাগাতে হয় । এর আরেকটি কাজ হচ্ছে নুতন প্রয্যান্ত বিদ্যার উদ্ভাবন । 

(দ' ভথ্য বিজ্ঞানের বিশেষ কয়েকটি দ্রিকঃ 

(১) INSPEC—lInformation Science for Physics and 
Engineering. | 

(২) ডাটা সিস্‌টেম (Data 99977) সমগ্র বিশ্বে প্রকাশিত সাময়িক 
পত্রপত্রিকা প্রকাশনের একটি রেজিষ্টার প্রস্তুতিকরণ, যাতে যে কোন 
প্রকাশনার হদিশ অতি সহজেই পাওয়া যায়। ডাটা সিষ্টেম প্রয়োগ করে 
যে কোন বিষয়ে পঞ্জীকৃত তথ্য সণান্তকরণ সহজতর হয়ে উঠতে পারে। বগর্শ- 
করণের সঠিক মান নিধারণ সম্ভব । এছাড়া বিভিন্ন সিষ্টেমের মধ্যে মানকের 
মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করে পরিচালনা করা সম্ভব । 

(৩) ISDS? International Serial Data System 

(8) ASCSs Automatic Science Citation 
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(¢) UNISIST: World Science International System (1971) 

UNISIST এর লক্ষ্য হচ্ছে তথ্য পাঁরবহনের সহায়ক পদ্ধাঁতগুুলোর এমন 
ভাবে উন্নীত বিধান করা যাতে সম্পর্কযুক্ত বিষয় গুলোকে এক সুত্রে বেধে 
বিশ্বের 'বাভন্ন প্রান্তে ছাঁড়য়ে দেওয়া যায়। 

তথ্য মূলক চেন (০৪১০ ) টিকে সাঠকভাবে প্রয়োগ করে গবেষণাগার 
এবং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শান্তশালী করার মধ্যে 0াব19157 এর 
সার্থকতা প্রাতফালিত হয় । বিশেষ বিশেষ বৃত্তিতে নিষান্ত ব্যান্তদের কর্ম- 
দক্ষতা বৃদ্ধির কাজে সহায়তা দান [957 এর একটি প্রধান লক্ষ্য এবং 
সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্ত শাখা যাতে স্ুষমভাবে উন্নীত লাভ করতে পারে 
সেটিও এর অন্যতম উদ্দেশ্য ৷ সর্বোপাঁর উন্নাতশীল দেশ গুলোতে বিশেষতঃ 
বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নাত বিধান এবং এসব তথ্য দেবার একটি 
Infrastructure প্রস্তুত করে দেওয়াও UNISIST এর লক্ষ্য | 

(৬) SRC: Standard Reference Code. 

(৭) UNIDO: United Nations Industrial Development 
Organisation. 

(৮) UNESCO: United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organisation. 

(৯) আই. এন. এস. পেক (INSPEC ) 2 ইনফরমেশন সায়েন্স ফর 
1ফঁজিক্স এ্যাণ্ড ইঞ্জনীয়ারিৎ কমিউানকেশন ( Information Science for 
Physics and Engineering Communication ) | 

(১০) NISSAT : প্রযান্ত বিদ্যা ও বিজ্ঞানের যাতে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে 
পারে, National Committee of Scicnce and Technology, সংক্ষেপে 
NCST এবং CS{R_এই দুটি সৎস্থা আমাদের দেশের উপযোগী তথ্য 
ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এদেরই চেষ্টায় UNESCO প্রাতানাধ 
Pater Lazar ভারতের বর্তমান আ্যোগ জ্জাবধা পরীক্ষা নীরিক্ষা করে 
একট রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। এরপর বাভন্ন পায়ে আলোচনার পর 
একাঁট জাতীয় তথ্য পাঁরকজ্পনার জন্ম হয়। একেই NISSAT অথবা 


National Information System in Science and Technology বলে 


১৯৭ সালে এই তথ্য পরিকল্পনার কাজ শর; হয়েছে এবং এর প্রধান 
দাঁয়ত্বে আছে, D১া ( Depertment of Sicence & Technology ) 


১৩৮ তথ্যভিত্তিক সমাজ ও তথ্য বিজ্ঞান 


বিজ্ঞান ও কারগরা বিদ্যার যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের অভাব রয়েছে সে সমস্ত 
তথ্য সংগ্রহ করা মা55AT' কমসূচীর অন্তর্গত । মা55AT এর কাজের 
উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে তথ্যসেবা ও পদ্ধাঁতর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ৷ 

জাতীয় চাঁহদা অনুযায়ী বিজ্ঞান বিষয়ের কমণকাণ্ডের নতি দিধরিণের 
ব্যবস্থা করা । যারা নীতি নিধরিণ করবেন এবং পরিচালনা করবেন, তাদের 
যথেষ্ট পরিমাণে কারগরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তথ্য 
পাঁরসেবায় রেপ্রোগ্রাফী ও কমাঁপউটারের প্রয়োগের ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক । 
অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়ন দ্রুততর করবার জন্য তথ্য পারসেবার কাজকে 
আধুনিকতম করে তুলতে হবে । Mission Oriented Research এর জন্য 
একটি জাতীয় নুরে Network প্রস্তুত করতে হবে । 199" এর 
গঠনের মধ্যে আমরা চারটি গর দেখতে পাই। যেমনঃ (১) জাতীয় 
তথ্যকেন্দ্র, (২) আণ্চালক তথ্যকেন্দ্র “(৩) সেকটরেল তথ্যকেন্দ্র (৪) 
স্থানণয় তথ্যকেন্দ্র । 


(ধ) ডঃ আই. এন. সেনগুগুস ল অব বিবলিওমেট্রিক্স ? একে 
খিলায় তমা করলে দাঁড়ায় ডঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত আবিচ্কৃত নূতন 
ধরণের তথ্য পারমাপক ব্যবস্থা” । ডঃ সেনগযপ্ত যে নূতন সূত্রের আস্কার 
করেছেন, তা দ্বারা নূতন বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগলোর গ্রন্ছপঞ্জী বিশ্লেষণে এক 
নব দিগন্ত খুলে গেছে । এই সূত্র অনুযায়ী তিনি প্রমাণ করেছেন যে কোন 
বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয় তার প্রাথামক বিকাশের সময় সেই বিষয়ের বৈজ্ঞানিক 
পাঁ্নকায় অধিকতরভাবে প্রকাশিত হয় । ডঃ সেনগহপ্তর এই সৃতি আন্তজাঁ 
[তিকভাবে স্বীকত। গ্রন্হপঞ্জী বিশ্লেষণে এই নূতন সূত্র এই সংক্রান্ত ব্রাউন 
ও গ্রসের বাভিন্ন গলি সংশোধনে সমর । শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান পন্রিকাগ্‌লোর 
গুণান সারে নামের এই তথ্য তালিকা তিনি প্রত বিষয়ের পনের শত থেকে 
আঠারো শত তথ্য বিশ্লেষণ করে আবচ্কার করেছেন । এই তালিকাগুির 
প্রথম বিজ্ঞান পত্রিকা সেই বিষয়ের উপর সত্তর থেকে আশ শতাংশ তথ্য 
পরিবেশন করে। প্রতিটি জাঁবচিকিৎসা ( Biomedical ) প্রাতজ্ঠান এই তথ্য 
অনুসারে যাঁদ তাদের ক্রয় তালিকা তৈরী করে তবে দরিদ্র ভারতের অসংখ্য 
বিদেশী মূদ্রার সাশ্রয় হবে। ডঃ সেনগ্যপ্ত ইণ্ডিয়ান ইনাম্টিটিউট অব কেমিক্যাল 
বায়োলজীতে এই সূত্রের মাধ্যমে ছয়শত পণ্টাশটি বিজ্ঞান পত্রিকার মধ্যে 
চারশতাট পত্রিকা বাদ দিতে সমর্থ হয়েছেন। এরজন্য প্রতিষ্ঠানের গবেষণার 
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কোনরূপ ক্ষতি হয়ান। বত'মানে আড়াইশ পত্রিকার মূল্য প্রায় আঠারো 
লক্ষ টাকা । নুতরাৎ কত বিদেশ মরার সাশ্রয় হয়, তা বলাই বাহুল্য । 

তাঁর মতে যদি এভাবে সত্তর থেকে আশ শতাংশ তথ্য পাওয়া যায় তবে 
বাঁক দুই থেকে তিন শতাংশ তথ্য আমরা আন্তঃ গ্রন্থাগার খণ অথবা" 
জেরক্স ( Xer০X ) করে সংগ্রহ করতে পারি ৷ তারজন্য বিশেষ বাঁনয়োগের 
প্রয়োজন নেই । 


(ন) কোন কোন লক্ষণের মধ্যে তথ্যে প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য ধরা, 
পড়ে £ তথ্যের প্রাথামক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তথ্য সব সময় মৌলিক বা 
সৃজনমূলক হবে এবং তা এখনও বিস্তারত হয়নি ( Undisseminated ) 
সবেপাঁর তথ্য ইতন্ততঃ 'বিক্ষিপ্তরভাবে এখানে ওখানে ছাড়িয়ে আছে। 
প্রাথামক তথ্যমূলক নাথর অন্তর্ভ-ক্ত হোলো, প্রথমতঃ জানি, রিপোর্ট” কন- 
ফারেন্স রিপোর্ট, সোসাইটি রিপোর্ট, পেটেন্ট, ঝ্টানডার্'স, খাঁসস। 
মাধ্যমক তথযমূলক নথ হচ্ছে__সারসৎক্ষেপ, নিদ্দেশিক, আঁভধান, কোষগ্রন্হ, 
হ্যাণ্ডবুক, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি ৷ 

(প) কো-ডাটা সেন্টারের ভিনটি লেভেল বা স্তর (০০৫95. 
centres at levels ) : 

(১) ডাটা ইভ্যালুয়েশন সেন্টার ( Data evaluation Centre )। 

(২) ডাটা বিস্তারিত করার কেন্দ্র ( Data Dissemination Centre ) 1 

(৩) ডাটা রেফারেন্স পদ্ধাত (79812 Reference System ) | 

“কয়েকটি গুর;ত্বপূ্ণ কো ডাটা কমিটির নাম £ 

(১) কো-ডাটা জেনি--কাঁমটি ফর জেনেটিকসং 

( Co-data—Comnmittee for Genetics ) 

(২) কো-স্পা-র ( Co-spa-R—” Space ) 

(৩) সকার (Scar)- Scientific committe for Atlantic Research. 

(৪) স্কোর (Scor)— Scientific committee for Ozeanic Research. 


_ (ফ) (১) অদ্বৃষ্য কলেজ ( Invisible college )_কছু সংখ্যক 
বৈজ্ঞানিক আছেন, যাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয় না, {কিন্তু তাদের গবেষণার 
বিষয়ে একের সঙ্গে অপরের মেইলিং (Mil ) এর মাধ্যমে যোগস-্ 
স্থাপিত হয় ॥ এভাবেই তারা নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন করে চলেছেন । এই 
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তথ্য আদানপ্রদান প্রক্রিয়াকে আমরা [%151515 00118০ বলে থাকি । এর 
মাধ্যমে তথ্য আহরণ হয় । 

(২) ইনফরমেটিকৃস্‌ (Informatics )8 Information Science 
কথাটির জন্ম আমেরিকায় এবং এই শব্দটির ব্যবহার ষাটের দশকে সেখানে 
খুব বেশী হতে থাকে । রাশিয়ায় এই শব্দাটর উপযুস্ততা নিয়ে প্রশ্ন দেখা 
দেয়। ফলে রাশিয়ান ইনফরমেশন সায়েন্টিস্ট মিখাইলভ গিলজারভোঁগিক ও 
‘চোনর উদ্যোগে নূতন নাম হসাবে তারা Information science এর 
পারবর্তে ইনফরমোটক্‌স্‌ (17077530০9) শব্দটির দ্বীকীত দিলেন । 
মিখাইলভ ও গিলজারভোস্কির একটি বই FID স্বীকৃতি দিল প্রকাশনার 
মাধ্যমে । তার নাম দেওয়া হল—An Introductory Course on 
Documentation/Informatics. এভাবে আমরা দেখলাম Information 
:5cience কথাটি গবাভন্ন দেশে বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হতে থাকল । 

(ব) AACR_—দ্বিতীয় সংস্করণ £ 

(১) AACR (দ্বিতীয়) এর লক্ষ্য ও নাঁতিঃ সমন্ত উত্তর 
আমেরিকার ও গ্রেটবৃটেনের পাঠ্যবস্তুর তালিকা প্রস্তুতকরণের ব্যবস্থা এতে 
রয়েছে, যা আমরা ১৯৬৭ সালের কোডে পেয়েছি । 

(২) পূর্বে যে সমন্ত পাঁরবর্তন, পারবদ্ধন ও সংযোজন করতে চাওয়া 
হয়োছল, সে দিকে লক্ষ্য রেখে AACR এর নিয়মাবলী করা হয়েছে । 

(২) সংশোধনের জন্য নূতন যে সকল প্রস্তাব এসেছে বা পুরানো টেক্সটে 
“এসেছিল, সেগুলো শুধ যে তিনটি এ্যাহলো আমোরকান দেশের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য হয়েছে, তাই নয়, অন্যান্য যে সকল দেশে এই কোড প্রয়োগ করা 
হয়েছে, সেখানকার স্মীবধা অল্গুবধার কথাও চিন্তা করা হয়েছে ৷ 

(৪) AACR (দ্বিতীয় ) এর গঠনমূলক বৈশিষ্ঠা ( Salient features) 
হচ্ছে এই কোডের নিয়মাবলণর মধ্যে একটি সৎগঠনশশলতা পাওয়া যায় । যার ' 
‘মাধ্যমে তথ্য কেন্দ্রে বা গ্রন্হাগারের সমস্ত ধরণের উপাদান সমূহকে নিয়ে কাজ 
করতে কোন অসুবিধা হয় না, ইত্রাজীতে যাকে বলে Concurrent Rule. 
উপযুক্ত সাথকেতিক চিহ্‌ ( Punctuation Mark ) ব্যবহারের সংস্থান রাখায় 
এই কোড মাক প্রকল্পের কাজকে খুবই সহজসাধ্য করে 'দয়েছে। গবেষণা- 
শারের প্রন্হাগারগুলোর কাজের ক্ষেত্রে এই AACR (২) কোড খুবই সহায়ক 

হয়েছে এবং 1 ৪ 8 D সঠিকভাবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা থাকায় তথ্য 
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সংগঠিত করার কাজকে তরান্বিত করেছে অথাৎ International Standard! 
Bibliographic Descriptors ( General ) ব্যবহার করে এই কোডটিকে 
যথেষ্ট সমৃদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে । এই কোডে বর্ণনাত্মক অংশ ও 
আখ্যায়কাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার সংস্থান রয়েছে এবং Corporate 
Authorship Entry কে উন্নতমানের করা হয়েছে । AACR (২)তে 
প্রখ্যাত তথ্যবিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ 
যেখানে 'বাভন্ন বিষয় সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী 
প্রয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে । তালিকায় ৪0£গহুলো করার সময় তথ্যের প্রধান 
সূত্রের অনুসন্ধান করার প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা খু'জে পাই ডঃ রঙ্গনাথনের 
Principle of the ascertainabilityর প্রয়োগ | প্রক্ধত অর্থে আন্তজাতিক 
ভাবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য করে AACR (২) কোডটি প্রস্তুত করার চেষ্টা 
হয়েছে । 

(৫) AACR (২) এর গঠন $ 

(১) প্রত্যেক Chapter Number দেবার সময় 04 দেওয়া হয়েছে। 
ননয়মাবলশ গঠন করার সময় দেখা হয়েছে যাতে সেগুলোকে স্মৃতিতে রাখা 
যায়। Punctuation Matk ইত্যাদর সংস্থান মারফৎ আটটি বৰ্ণনাত্মক 
বিভাগ রয়েছে । 

১/১ Title and Statemert of responsibility. 

১/২ সংস্করণ ( Edition ) | 

১/৩ প্রকাশন ( Publication )। 

১1৪ উপাদান_কোন ধরণের প্রকাশন ( Specific details Distri- 

bution ) i 
১/৫ দৈহিক বর্ণনা_( Physical Description )। 
১/৬ নসারিজ ( Series )। 


১/৭ নোট । 
Sly Standard Number and Terms of availability. 


যাহোক AACR (২) তে তিনধরণের বর্ণনা দেখতে পাই। প্রথমতঃ" 
জ্টাইল (9516) ও বানান ( Spelling )। দ্বিতীয়তঃ এর মধ্যে প্রয়োজনে 
alternative Tule ক্যাটালগে বা তাকায় ব্যবহারের স্বাধীনতা রয়েছে । 
তৃতীয়তঃ এ স্বাধীনতা দেখা যায় ০০1 প্রচ্তুতকালে সঠিক নিয়ম ব্যবহারে, 


এবং 9215 গুলো করার সময় [| 


১৪২ তথ্যাভীত্তক সমাজ ও তথ্যাবজ্ঞান 


(ভ) ইউনেস্কো (UNESCO )—United Nations Educational 
‘Scientific and Cultural Organisation এর সক্ষিগ্তরূপ রাম্ট্রসৎঘের 
খাঁবধানের &৭ ধারা অন[যারী এটি গঠিত হয়েছে। ১৯৪৬ সালে প্যারিসে 
অননাষ্তঠত এক সম্মেলনে এই সংস্থার জন্ম হয়েছে । একথা মনে রাখা দরকার 
যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে গাঠত International Institute of 
Intellectual Cooperation UNESCO পৃবসূরী । এ সংজ্ঞার প্রধান কাজ 
হচ্ছে শিক্ষা সংস্কৃতি বিজ্ঞান ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাভন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যোগসত্র 
স্থাপনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা । 

প্রথমতঃ ইউনেসকো সবরান্ট্রে সব্তরে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তাদের 

উৎসাহ দানের চেষ্টা করে। দ্বিতীয়তঃ সদস্যরাষ্ট্রে বিশেষ করে সদ্য- 
স্বাধীন এবং উন্নাতশীল দেশগুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযঘা্তাবিদ্যার প্রসার ঘটিয়ে 
তাদের উন্নীতাবধান করে । তৃতীয়তঃ শিক্ষা, সমাজাবজ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি 
ক্ষেত্রে documentation প্রসারের জন্য বিতরণ কেন্দ্র ( Clearing. house ) 
হসাবে কাজ করে। 

(ম) এফ. আই: ডি (FID বা Federation Internationale de Docu- 
mentation )—ফনটেন এবং অটনেটের উদ্দ্যোগে ১৮৯৫ সালের ২ থেকে ৪ 
সেপ্টেম্বর ব্রাসেল্‌সে একটি International Conference ডাকা হয়েছিল । 
এই conference জন্ম নল Institute Internationale de Bibliography 
বা 119. এরা আন্তজাতিক গ্রন্ছথপঞ্জী তৈরী করতে শুর; করল । বিষয়- 
ভাঁত্তক গ্রন্ছুপঞ্জী প্রস্তুত করতে গিয়ে তাদের প্রয়োজন হল বগাঁকরণ 
পদ্ধতির । আমোঁরকায় তখন Dewৎy১র দশমিক বগর্ণকরণ পদ্ধাত চালু 
হয়েছে । কিন্তু 3০০/র দশমিক পদ্ধাত কতকগীল অস্তবিধার সম্মুখীন 
হল। তাই দশমিক পদ্ধতিকে ভাত্তি করে নূতন পদ্ধাঁত চাল? হল এবং এর 
নামকরণ হল Universal Decimal Classification. পরবর্তাঁকালে 
আমরা দেখলাম UDC অবলম্বন করে এই সংস্থার কাজ পারচালিত হত । 
এরপর প্রথম বিশ্বয,দ্ধ শঃর; হলে 119 কে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। 
১৯৩১ সালে এই সংস্থার নূতন নামকরণ হয়েছিল Institute de 
International Documentation বা IID. এই নামের সঙ্গে সঞ্গে 
সাবেকী ধরণের গ্রন্থপঞ্জীর পথ ছেড়ে এখন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ 
ইত্যাদির কাজ ডকুমেন্টেশনের যুগে প্রবেশ করল। ১৯৩৮ সালে এই 


তথ্যাভীত্তক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান ১৪৩ 


IIDর নাম পাঁরবাঁতিত হয়ে হল Federation Internationale de 
Documentation (FID) এবার জাতীয়ন্তরের সদস্য সংস্থার সাহায্যে 
আন্তজািতক ক্ষেত্রে সহযোগিতার সূচনা হল । 

FID র সাংগঠনিক কাজকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, সাধারণসভা, 
ব্যরো পরিষদ এবং সচিবালয় । FID র উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে তথ্য- 
বিজ্ঞানের সংস্থা ও ব্যান্তর কাজের সামঞ্জস্য বিধান করা । তথ্য বিজ্ঞানীদের 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং তথ্য প্রক্রিয়ার মূল্যায়ণ করা ও তার সঙ্গে প্রকৃত অর্থে 
তথ্য নিয়ে অধ্যয়ন করা । 

উন্নাতশীল দেশগুলোতে যাতে Documentation এর কাজ সুষ্ঠুভাবে 
চলতে পারে তা দেখা । এছাড়া সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে তথ্য বিনিময় 
ব্যবস্থায় উৎসাহ দেওয়া এবং ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে আন্তজাতিক সংস্থাগুলোর 
সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি করার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া । সর্বশেষে একথা বলে 
শেষ করবো যে FID তে দুধরণের সদস্য আছে। যেমন পূর্ণসময়ের' সদস্য 
এবং সহযোগা সদস্য ৷ 

তথ্য বিজ্ঞানের টুকিটাকি অধ্যায়টি শেষ করবার পর্বে কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য ভারতায় তথ্য কেন্দ্রের নাম করবো, যারা নিরলসভাবে তথ্য 
খবতরণ ও তথ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণের কাজ করে চলেছেন । 

(য) ইনসডক (IN5D0C ), নিীদিল্লী । 

(র) ভি. আর. টি. সি (DRTC ), বাঙ্গালোর ৷ 

(ল) বাক (BARC বা Bhaba Atomic Research Centre ), 

ট্রম্বে । 

উপরিউন্ত তথ্য কেন্দ্রগুলোতে কমাঁপউটারের ব্যবহার হচ্ছে এবং, এরা 

সাফল্যও লাভ করেছে । 


০ পরিশিষ্ট ৎ_ 


—  — 


পরিশিষ্ট কে) 


ডকুমেন্টেশনের কাজ ও সেবা £ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের মধ্যেও দেখা 
যায় তারা ডকুমেশ্টেশনের কাজ ও সেবাকে একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলেন। 
বস্তুতঃ এদ*টো ব্যাপারকে যাঁদ আমরা আলাদা করে দেখি, তাহলে ডকুমেপ্টে- 
শন সম্পকে ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । ডঃ রঙ্গনাথন ডকুমেন্টেশন শব্দটি 
উপলব্ধি করেছেন কয়েকটি বিষয়ের মাধ্যমে । যেমন, ডকুমেন্টেশনের 
কাজ হচ্ছে সঠিক তথ্যপঞ্জী প্রক্রিয়া এবং ডকুমেণ্টেশনের সেবা হচ্ছে তথ্যপুণ* 
দলিল দণ্তাবেজের অবিকল প্রাতিরূপ তথ্য ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দেওয়া । 
ইত্রাজীতে একে আমরা বলতে পার, “মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন অব 
রিডিং মেটেরিয়ালস ট; ইউজার্স। 

এটা উপলব্ধি করতে পারি, তথ্যসমাষোজনে গাঁত আনয়নে এই ডকু- 
মেন্টেশন প্রক্রিয়া যেভাবে দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে, বর্তমান যুগে 
তা সত্যই বিস্ময়কর । 

ডকুমেণ্টেশনের কাজ ঃ 

(১)  ডকুমেণ্টের অবস্থান নির্ণয় ও তথাসমৃহকে বিভিন্ন প্রকাশিত ও 
অপ্রকাশিত সুত্র থেকে খ:*জে বার করাই প্রধানতঃ ডকুমেন্টণনের কাজ । 

(২) ডকুটপ্টিুলোর সারকরণ-_বিশেষতঃ অত্যধিক বিজ্ঞান বিষয়ক 
পন্র-পন্রিকাগদলোর সারকরণ একান্ত প্রয়োজন । সাধারণতঃ পত্র-পত্রিকার 
সমগ্র বিষয়ের সারকরণ হতে পারে, আবার বিশেষ কতকগুলো টাঁপক বেছে 
নিয়েও সারকরণ হতে পারে 

(৩) বগীকরণ-_বগর্করণের মাধ্যমে সমস্ত তথ্যমূলক ডকুমেণ্টগলোকে 
সাজিয়ে রাখতে হয়। বিশেষ 'বষয়কে সঠিকভাবে সারকরণ করবার পর 
যাঁদ তাকে বগাঁকরণ না করা হয়, তবে সারকরণের সুফল পাওয়া ষায় না। 
এক্ষেত্রে যদ ফেসেটেড স্কিম বা প্রকল্প অন[্যায়ী বগাঁকরণ করা হয়, তবে 
ডকুমেন্টেশন সঠিকভাবে করা সম্ভব । বগাঁকরণের প্রস্তুতকরণের মখ্য 
রাজ হচ্ছে, স্কীম অন[যায়ী বগাঁকরণ করার পর বিষয়ীভূত ডকুমেন্টগুলোকে 
সাজিয়ে নেওয়া এবং প্রত্যেকটি সারযুক্ত ডকুমেন্টের উপর একটি ক্রমিক নম্বর 
দিয়ে দেওয়া । যখনই ব্যবহারকারীর প্রয়োজন হবে, তখনই যাতে পরস্পর 
সম্পকধ্যিন্ত বিষয়ের ডকুমেণ্টগ:লোকে একসাথে ব্যবহার করবার সুযোগ থাকে ৷ 


তথ্য--১০ 
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(৪) ভকুমেন্টের নির্দেশক প্রস্ততকরণ-একথা আমাদের বোঝা 
দরকার যে বই ক্যাটালগ করার চেয়ে ডকুমেপ্টের নিদ্দেশক প্রস্তৃতকরণ 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ । বিষয় অন:যায়ী [নদ্দেশক কার্ড'গুলো প্রস্তুত 
করে সারকরণ অনুযায়ী বগর্ণকরণের নম্বর বসাতে হয়, এবং সেই সঙ্গে 
উল্লেখ করতে হয় লেখকের নাম, (01800). ডকুমেন্টের শিরোনাম 
(Title), সামায়ক পত্রের নাম, (10852081), ভাঁলউম নম্বর, অংশ 
(৮), পজ্ঠা, এবং সারের ক্রামক নম্বর ইত্যাদি ৷ যাঁদ বর্গাঁকৃতভারে 
ডকুমেণ্টগ্‌লোকে সাজাতে হয়, তবে শৃঙ্খল 'নদ্দেশকের প্রয়োগ 
বাঞ্ছনীয় । 

(6) সর্বশেষে, সমস্ত কাজের ফলশ্রযীত. হিসাবে আমরা পাবো. একটি 
পূর্ণাঙ্গ ডকুমেণ্টেশন লষ্ট । এটা আভিধানিক আকৃাতিতেও পেতে পার 
বা বগর্ণকৃত আকাতিতেও পেতে পার, যার সঙ্গে থাকবে বিষয়ের বণনিক্রামক 
নদ্দেশিক অথবা বগর্সকৃত শরোনাম নদ্দেশক । শেষোন্ত আকতাট 
আঁধক বাঞ্ছনীয় । 

ডকুষেন্টেশন সেবা £ 

(১) তথ্য ব্যবহারকারীকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করবার নিমিত্ত নিদ্দেশক 
মারফৎ ডকুমেণ্টের হাঁদশ করতে হয়, এবং এর থেকে প্রাপ্ত তথ্য 
ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দেবার প্রক্রিয়ার, ভেতরেই ডকুমেন্টশন_ সেবার মুল 
চাবকঠি রয়েছে । 

(২) তথ্যকেন্দ্রে যে সমস্ত. ডকুমেন্ট রয়েছে তা. সঠিক সময়ে, সঠিক 
পাঠকের হাতে তুলে দিতে হবে ৷ 

(৩) আন্্ত“তথ্যকোঁন্দ্রক ডকুমেণ্ট লেনদেন ব্যবস্থার মাধ্যমে, তথ্য 
ব্যবহারকারীকে সহযোগীতা করতে হবে। 

(৪) ফটোগ্টাট, ফটোকপি, মাইক্লোফিল্ম, মাইক্লোফস প্রভাত প্রাতরূপের 
মাধ্যমে তথ্য ব্যবহারকারীর চাহিদার মধ্যে ডকুমেন্টেশনের সেবা দেওয়া 
যায় । 

(6) একথা মনে. র্যখতে হবে, কারিগরী. বিষয়ের অন্ঃবাদ- সেবা, 
ডকুমেন্টেশন সেবার একটি প্রধান কাজ ৷ বাভন্ন ভাষায় মুদ্রিত: তথ্যমুলক 
ডকুমেণ্ট তথ্যকেন্দ্রে আসে । অনেক সময় তথ্য ব্যবহারকারীর পক্ষে তা 
অননধাবন করা সম্ভব-হয় না। সেটা ভাষাগত কারণেই হয়ে থাকে, তাই 
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যদি এই সমস্ত ডকুমেণ্টগলোকে অন:বাদ করা যায়, তবেই তথ্যব্যবহার- 
কারীকে আমরা সেবা করতে পারব । 

সবশেষে বিশ্বের কয়েকটি তথ্যকেন্দ্রের নাম এখানে উল্লেখ করা হল । 

(১) ভারত-ইনসূডক ( Insdoc, New Delhi ) নিউ দিলা । 

(২) গ্রেটবৃটেন, ( Great Britain )__খ্যাসালব (890, London ) 

লণ্ডন। 

(৩) ইউ. এস এ (U54 )__আমেরিকান ডকুমেণ্টশন ইনসটিটিউট, 
ওয়াশিংটন, (American Documentation Institute, Washington, 
D.C. ) 

- লাইব্রেরী অব কংগ্রেস, ওয়াশিংটন ( Library of Congress, 
Washington )। 

__কাউনাঁসল অব ডকুমেণ্টেশন রিসার্চ, স্কুল অব লাইব্রেরী সাইন্স, 
ওয়েণ্টার'ন: িজাভ ইউীনভাসাট, 'ক্লভল্যান্ড (Council of 
Documentation Research, School of Library Science, Western, 
Reserve University, ( Cleveland ) 

(৪) ইউ. এস. এস. আর (099২ )_ভিনিটি ( VINITI— 
Union Institute for Scientific and Technical Information ) in 
মস্কো ( Moscow )। 

(6) নেদারল্যান্ড ( Netherlands )__নেদারল্যাপ্ডস্‌ ন্যাশানাল 
ডকুমেণ্টশন সেণ্টার, নিদার ( Netherlands National Documentation 


Centre ) | 

(৬) ফ্রাদ্স (৭006) সেপ্ট্রাল ন্যাশনাল ডি লিজ রিসাচই সাহীন্টীফক্‌ 
পোন, ( Central Nastional de les Researche Scientific, Paris ) 1 
(৭) জাপান (3880 )- ন্যাশনাল ডায়েট লাইব্রেরী, টোকিও 
( National Diet Library, 109০) টোকিও ইনস্টিটিউট অব 
টেকনোলজি ( Tokyo Institute 0৫ Technology ), জাপান ইনফরমেশন 
সেন্টার অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি, টোকিও “( Japan Information 
Centre of Science & Technology, Tokyo ) 

(৮) ইজিপ্ট (8£5০৮)-_এডুকেশনাল ডকুমেম্টেশন সেন্টার, কায়রো 


( Educational Documentation Centre, Cairo ) | 


পরিশিষ্ট খে) 


ইন্স্ভক (125০০) 

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে । তখন থেকেই বিজ্ঞান বিষয়ে 
গবেষণার নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। পরাধীন 
থাকা কালীন বৃটিশ সরকার বিজ্ঞানের প্রসার কল্পে বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনের আগ্রহ দেখায়ন। বিজ্ঞান বিষয়ে তথ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রথম 
প্রচেষ্টা দেখা যায় ১১৪৭ সালে, যখন ভারত সরকার আন্তজাতিক মানব 
ৎস্থা এবং ভারতীয়. মানব সহচ্থাকে একাঁট উন্নত তথ্যকেন্দ্র স্থাপনের 
সম্ভাবনা বিষয়ে খাঁতয়ে দেখতে বলে । তাতে বিশেষ কোন কাজ না 
হওয়ায় আমরা দেখলাম দ্বিতীয় প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৯৫০ সালে। 
তদানীন্তন ভারত সরকারেয় সেক্রেটারী শান্তস্বরূপ ভাটনগর এব 
শদল্পী ‘বশ্বাবদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মাঁরস গাওয়ার এ বিষয়ে উদ্যোগী 
হন। এদের আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় ডঃ রঙ্গনাথন একটি জাতীয় তথ্যকেন্দ 
স্থাপনের পাঁরকল্পনা করেন. এবখ এর ফলশ্রুতি হিসবে ১৯৫২ সালে 
ইনস্‌ডকের প্রতিষ্ঠা হল। ইনসংডকের পুরোনাম ইনাঁডয়ান সাইনাটাফক 
ডকুমেণ্টেশন সেণ্টার । প্রশ।সনগতভাবে এটি সি. এস, আই. আর এর 
অধীন । কিন্তু ইনসডেকের তথ্য সেবা শুধু সি- এস. আই. আরের 
মধ্যে নয়। এর তথ্য পাঁরসেবা দিশ্বাবদ্যালয় ও 1শজ্পদ্দ্যোগ প্রভৃতির 
ক্ষেত্রেও সম্প্রসারত । 

ইনসডকের. কার্ধসূচীতে প্রথমাঁদকে যা ঘোঁষত হয়োছল, পরের 
দিকে: তা কছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে । এতদসত্বেও সেই সমস্ত 
প্রাথীমক কর্মসূচীর সম্পকে“ আমাদের অবাহত হওয়া দরকার । যেমন 
(১) বিজ্ঞান বিষয়ের সমস্ত পত্রপান্রকা সংগ্রহ করা, (২) সঠিক বুলেটিনের 
মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্িনীয়ারদের তথ্য দিয়ে নবলব্ধ জ্ঞানের আলো 
পেশীছে দেওয়া, (৩) লব্ধ সংগ্রহকে অবলম্বন করে বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের 
উত্তর দান করা, (৪) গবেষকদের প্রয়োজনে ফটোকপি ও অনুবাদ 
প্রস্তুত করা। (৫) এদেশে প্রকাশিত সকল প্রকার বিজ্ঞান সংক্রান্ত 
ণরপোর্ট সংগ্রহ করা । (৬) ভারতের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্পকে” সারা 
বম্বকে অবাহত করার কাজ ইনসডককে হাতে নেওয়ার দায়শত্ব দেওয়া হয়! 
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বর্তমানে ইনসূডকের কাষ্যবিলীর প্রসঙ্গে বলতে গেলে একথা বলে 
রাখা ভালো যে, ১৯৫৪ সাল থেকে প্রকাশিত ইনস্‌ডক লিষ্ট ১৯৬৫র 
পর আর প্রকাশিত হয়ান । তবে পারবর্তনের মাপকাঠিতে বিচার করলে 
নেহাত কম হবে না৷ যেমন, রূশ বিজ্ঞান তথ্যকেন্দ্র, জাতীয় বিজ্ঞান 
গ্রন্থাগার ইত্যাদি প্রকল্প । যাই হোক, বর্তমানে ইন)সূডক নিম্নালখিত 
কাজগুলো করে চলেছে । 

(ক) ডকুমেন্ট সরবরাহ সাঁভস । 

(খ) গ্রন্ুপঞ্জী প্রস্তুীতিকরণ ও সেবা । 

(গ) অন:বাহ সাভস। 

(ঘ) রুশবিজ্ঞান তথ্য কেন্দ্র মাধ্যমে ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযযান্তাবদংদের 
রাশিয়ায় প্রকাশিত বই ও প্রপান্রকার সঙ্গে পাঁরচয় ঘটানো হয়। 

(ও) মাদ্রণ ও রেগ্রগ্রাফী সেবা । 

(চ) জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্হাগার লক্ষাধিক সংগ্রহ ধনয়ে বৈজ্ঞানক ও 
প্রযান্তাবদদের সাহায্যের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন । 

(ছ) ইউনিয়ন ক্যাটালগ তথ্যসেবার সহযোগতার কাজে উল্লেখ 
যোগ্য কাজ করে চলেছে । জাতীয় ভ্তরে ইউানয়ন ক্যাটালগের কাজ শুর; 
হয়েছে। ১৯৮৫ সালে কাজ শেষে হবার কথা ছিল।. কিন্তু এখনও 
পর্যন্ত সতেরো খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮২ সালে ইউনিয়ন লিষ্ট 
অব কারেন্ট সাইন্টাফক 'সারয়ালস, ইন ইণ্ডিয়া প্রকাশ করেছে । 

(জ) কমাঁপউটারের প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে। 

(ঝ) প্রকাশনার ব্যবস্থা রয়েছে। 

(ঞ) আ্যানাল্‌স; অব লাইবেরা সায়েন্স এণ্ড ডকুমেন্টেশন উল্লেখযোগ্য 
প্রকাশন, যা আধুনিক খবরাখবর 'দয়ে যাচ্ছে। 

(উ) ইনজ্‌ডকের নিয়ামত প্রকাশনের মধ্যে রয়েছে । (১) ন্যাশনাল 
ইনডেক্স অব দ্রানগ্লেসন (২) ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়েছে ডাইরেক্টরী 
অব সাইন্টিফিক রিসার্চ ইন্স:টিটিউসন ইন ইন্ডিয়া। (৩) ১৯৬২ সালে 
প্রকাশিত হয়েছে ডাইরেক্টরী অব ইণ্ডিয়ান সাইন্টাফক পিরিয়াডকালস । 
(৪) ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়েছে ডাইরেক্টরী অব কারেণ্ট রিসার্চ প্রজেক্ট 
আর লেবরেটারজ (৫) ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে 


ইন সি. এস. আই. 
টেকনিকাল ট্রানস্লেটরস্‌ ইত্যাদি । 


রোষ্টার অব ইনডিয়ান সাইশ্টিফিক 
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(ঠ) দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সংস্থা ছাড়াও অনেকগুলো রাজওনাল সেণ্টার 
স্থাপন করা হয়েছে । এগুলো কলকাতা, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোরে আঞ্চলিক 
কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে । 

(ড) ইনসডকের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ভারতে তথ্যাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি, 
বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। 

(ঢ) আন্তজাতিক সহযোগীতার কথা বলতে গেলে তথ্যবিজ্ঞানের 
অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসাবে ইনস্‌ডক আন্তজাতিক সংস্থা হিসাবে এফ. 
আই. ডি. এবং ইউনেস্কোর সঙ্গে যোগসংত্র রক্ষা করে চলেছে | ইউনেস্কোর 
ইউীনাসিষ্ট পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ইন্সূভক পূর্ণ‘ সহযোগীতা করছে । 

ডি. আর. টি. জি. ( ডকুমেণ্টেশন রিসার্চ গ্যান্ড ট্রোনৎ সেন্টার )৪ 
এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার পেছনে ডঃ প্রশান্তচন্দ্র মহলানাবশের নাম সবাগ্রে 
উল্লেখ করা দরকার ৷ তান যখন ইনাঁডয়ান ক্ট্যাটসাঁটকাল ইনাঁন্টিটিউটের 
কণার তখন তাঁর আগ্রহে ডঃ রঙ্গনাথনের নেতৃত্বে ১৯৬১ সালে ডি. আর. 
টি. সি. বাঙ্গালোরে স্থাপিত হয়। এট ইনাডয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল 
ইনাম্টাটউটের একটি শাখা । 


ডি. আর টি. সি.-র কায্যবিলী £ (১) ডকুমেণ্টেশনের পদ্ধতি নিয়ে 
গবেষণা, (২) এ বিষয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা চাল; করা, (৩) তথ্যকর্মে 
নিযুন্ত ব্যক্তিদের গুণগত মান. বন্ধনে সেমিনার, রিফ্রেশার্সকোর্স* চালু 
করা, (৪) সকল বিষয়ের সুক্ষমসূচী প্রস্তুতিকরণ. ( Depth Schedule ) 
এবং কোলন বগাঁকরণের সফল প্রয়োগ করে চলেছে, (৫) তথ্য পরিবেশনে 
কমপিউটার প্রয়োগে এই সংস্থা সফল হয়েছে । 

একাঁট কথা এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে ভি. আর. টি. ?স তথ্যবিজ্ঞান 
পাঠরুম সর্বজন বাদত। দেশে বিদেশে এদের পাঠক্রমের মান প্রশংসা 
লাভ করেছে। ১৯৬২ সালে যে পাঠক্রম শুর: হয়েছিল, তা আজকে যে 
প্যায়ে এসে পেশীছেছে, তাতে সন্দেহ নেই, আগামশ দিনে এই পাঠক্রম 
একটি আদর্শ স্থানীয় পাঠন্রমে রূপান্তারত হবে। পাঠক্রমের শেষে 
শিক্ষার্থাদের ‘এ্যাসোসিয়েট'শিপ ইন ডকুমেণ্টেশন এ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স? 
উপাধি দেওয়া হয়। এদের সেমিনারে উপস্থাপিত বন্তব্য নিয়ে যে খণ্ড 
প্রতিবছর প্রকাশিত হয় তা, ডি. আর. টি. সির উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা । 
সম্প্রতি এদের সিলভার জুবিলি সেমিনার হয়ে গেল ১১৮৮ সালে। এতে 
ইনফরমেশন সায়েন্স ও ইনফরমেশন সোসাইটীর তাত্বিক দিক নিয়ে 
আলোচনা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য কোলন ক্লাসিফিকেশনের সপ্তম 
ৎস্করণ প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানা গেছে । 


তথ্যপঞ্জী 


অনৃপুরক পাঠ্য তালিকা 

অর. আর. এইচ_ 
ডেভেলপমেন্ট অফ মেথডলাজক টুলস ফর স্ল্যানিৎ গ্যাল্ড ম্যানৌজৎ 
লাইৱেরী সাভসেস (বুলোটন অফ দ্য মোঁডকেল লাইব্রেরী 
এ্যাসোসিয়েশন ৫৬, ১৯৬৮ জুলাই ২৪১--৬৭ )। 

আষ্টন, ডি__ 
প্রোসজ লাইব্রেরী সায়েন্স, ১৯৭৫, ১২ (৪)। 

উইনাফিল্ড, বি 
ডকুমেন্ট ট্রান্সফার বাই স্যাটেলাইট (ইন গ্যাসাঁলব প্রাসাডৎস, ৬৩৬ ন. 
8, ১৯৮৪)! 

উইলিয়ামস, এ- সি. এযাণ্ড ভান্দিওয়াদ, এ_ 
এ জেনারেটিং ফ্যৎশন এ্যাপ্রোচ টঃ কিউইৎ নেটওয়াক এ্যানালাসস 
অফ মাল্টি প্রোগ্রামড কমাপউটারস নেটওয়াক ৬, ১-২২! 

উড, ড. এন_ 
ইউজ প্টাঁডজ ৪. এ 'রাভিউ টু লিটারেচার-ক্রম ১৯৬৬ ট ১৯৭০, 
আযাসালব প্রাসাঁডৎস ১৯৭১ (২৩) (১) পঃ ১১-২৩। 
এনসাইক্লোপাডিয়া অফ লাইব্রেরী এ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, 
এড, বাই. এ. কেন্ট এ্যাণ্ড আদাস , ৫&২। 


ওলে, জে. জি. 
এ গাইড ট: সোসের্স অফ ইনফরমেশন ইন লাইরেরাজ ১৯৮৪ । 


ওয়েইটমান, সি 
দডস্ট্রীবউটেড মাইক্লো-মিনি কমাপউটার সিস্টেমস: ১৯৮০, ইজেলউড 
ক্রিফ। এন জে. প্রোণ্টস-হল, ১৯৮০ । 


কুমার, কৃষ্াণ_ 
থিয়োরী অফ ক্লাঁসাফিকেশন, নিউ এড, ১৯৮৮ 
কোবায়াস, এইচ_ 
ফ দ্য ডিফ:্যশন এাপ্রোক্সমেশন টু কিউইৎ 


এ্যাপ্লকেশনস্‌ অ' 
নেটওয়াক‘স: (ট: পার্টস ); জে এ সি এম, ভল ২১৷ 


১৫২ তথ্যাভান্তিক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান 
ক্কানন, বি 
দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি ( ইন এযাসালিব প্রাসাডংস, ৫.৩৮ নং ৪)। 
{ক্লনরক, এল-_ 
কিউইং সিস্টেমস, ভল ১_খিয়োরী, জন উইলি এ্যাণ্ড সন্স, 
য় । 
খান্না, কে. কে 
লাইব্রেরী আযাণ্ড সোসাইটি, ১৯৮৭ । 
গারফিজ্ড, ই-_ 
সাইটেশন ইনডোক্সিহ, ১৯৭৯ । 
গুহ, বি 
ডকুমেপ্টেশন, ই ১২, ১৯৮৩ । 
গৃহ, বি 
ডকুমেপ্টেশন এযাণ্ড ইনফরমেশন ; ২য় সং, ১১৮৩ । 
গুহ, বি 
ডকুমেন্টেশন গ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস £ টেকনিকস; ্যান্ড 
সিস্টেম, ১৮৮৩ ৷ 
গ্রোগান, ডি- এ 
সায়েন্স গ্যান্ড টেকনোলজি £ এ্যান ইনট্রোভাকশন ট দ্য. লিটারেচার, 
সেকেন্ড এড, ১৯৭৭ । 
চন্রবস্তাঁ, এ আর-_ 
তথ্য বিজ্ঞানের রূপরেখা, ১৯৮৬ । 
চক্রবত্তাঁ, এ. আর গ্যান্ড চক্রবত্তরণ, বি 
ইণ্ডোক্সং, ১৯৮৪ । 
ডমবক্সা» মানা 
ডকুমেণ্টেশন, [ এন. ডি ]। 
তানবি, এম__ 
নোটস্‌ অন দ্য ইউজ অফ রোলস এ্যাণ্ড লিংকস: ইন কো আঁডনেটিৎ 
ইন্ডেক্সি। আমেরিকান ডকুমেন্টস ১৯৬১১১২, ১৮-১০০ । 
বেদী, কে. এস.__ 
প্রবাবিলিটি খ্যান্ড ষ্টাটিসটিক্‌স্‌ উইথ িলায়বিলিটি, কিউই গ্যান্ড 
কমপিউটার সায়েন্স এ্যাগ্লিকেশন, ১৯৮৮ (পি পি ৪১১--৪৬৭)। 


তথ্যাভাত্তিক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান ১৫৩ 


থয়াগরাজন, আর- 

িস্টেমস্‌ এ্যানালাসস্‌ ইন দ্য লাইব্রেরী ১৯৮২ (ইন ওয়াকশপ অফ 
কমাঁপউটার টেকানিকস্‌ ইন ইনফরমেশন প্রসোসৎ মার্চ ৩--৮, ১৯৮০, ডিপ 
অফ িব. সা. দিল্লী ইউনিভ )। 


পাকরি সি. সি. এন্ড জ্টাল, আর, ডি_ 
ইনফরমেশন সোর্সেস ইন সায়েন্সেস । 
এ্যান্ড টেকনোলাজ, ১৯৭৫ ৷ 
প্রাইস, ডেরেক ডে সোলা__ 
সায়েন্স সিন্স ব্যাঁবলন, ১৯৬১ ৷ 
ফস্‌কেট, এ. পি. 
দ্য সাবজেক্ট গ্যাপ্রোচ টু ইনফরমেশন, ফোর্থ এড, ১৯৮২। 
ফস্‌কেট, ডি. জে, এড_ 
লাইবেরা সিস্টেম এযাণ্ড ইনফরমেশন £ প্রসিডিৎস টু দ্য সেকেণ্ড 
এ্যাথলো চেক কনফারেন্স অফ ইনফরমেশন স্পেশালিম্ট, ১৯৭০ । 
বাক" পি. জে = 
আউটপুট অফ এ কিউইৎ স্টেম, অপারেশনস, {রিসার্চ 
ভল ৪, পিপি ৬৯৯-৭০৪ ৷ 
ব্যানাজ'ঁ, পি. সি._ 
ক্লাসাফকেশন, ১১৮৪ । 


“ভট, এম, জে 


সায়োন্টিষ্টস্‌ এ্যাপ্রোচেস ট; ইনফরমেশন ১৯৬১ ৷ 
ভট্রাচাঁরিয়া, জি 
পপ্‌সি লাইব্রেরী সায়েন্স ডকুমেন্টেশন, ১৯৭৯, প্যাপ এ! 


ভান্দিওয়াদ, আর এ্যান্ড উইলিয়ামস, এ. সি. 
“ঁকউই নেটওয়ার্ক মডেলস, অফ কমাঁপউটার সিস্টেমস” থার্ড 


টেক্সাস কনফারেন্স অন কমাঁপউটিৎ সিস্টেমস, নভেম্বর ১৯৭৪ । 


'মহাপাত, পি 


দা কমপিউটার ইন লাইব্রেরী সার্ভিসেস, ১৯৮৫! 
মার পি 


দ্য ইনফরমেশন ইকনাম ৪ ডোঁফানশন এ্যাণ্ড ম্যানেজমেন্ট, ১৯৭৭ । 


১৫৪ তথ্যাভাত্তক সমাজ ও তথ্যাবজ্ঞান 


িডো, চাল“স টি-_ 
দ্য এ্যানালটসিস অফ ইনফরমেশন সিস্টেমস, ১৯৭৩ । 
মুর, জেড__ 
সিস্টেম এ্যানালাইসিস ৪ এ্যান ওভারাভউ (স্পে. িব, ৫৮, ফেব্রু 
১৯৬৭ )। 
যোগা, এম. জি, এ্যাণ্ড নারায়ণ জি, জে-_ 
কারেন্ট আ্যাওয়ারনেস সাঁভসেস-_হোয়াট ইট ইজ ? 
রঙ্গনাথন, এস. আর-_ 
চেইন প্রাসাডওর এ্যাণ্ড 'ডিজ্সনারী ক্যাটালগ গ্যানালাসস্‌ 
অফ লাইব্রেরী সায়েন্স, ১৯৫৪ ৷ 
রঙ্গনাথন, এস. আর-_ 
ডকুমেস্টেশন গ্যাণ্ড ইটস. ফ্যাসেট্‌সং, ১৯৬৩ । 
রঙ্গনাথম, এস. আর-_ 
প্রলেগমেনা টু লাইব্রেরী ক্লাসাফকেশন, ১৯৬৭ । 
রাজন, টি. এল, এ্যাণ্ড রামস্বামী, কে__ 
ইনটারন্যাশনাল জ্টান্ডাড'স বুক নাম্বার । 
রাজেন, জে. পি__ 
“এ িউইৎ নেটওয়ার্ক মডেল অফ এম ভি এস”, এ. সি. এম, 
কমাপউীটৎ সাভেস, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ । 
রাজেশবরী, এ, আর-- 
কিউইৎ মডেল (পেপার সাবমিটেড ইন দ্য ওয়াক‘শপ অন “কমপিউটার 
টেকনিকস্‌ ইন ইনফরমেশন প্রসেসিং” মাচ. ৩-৮, ১১৮০ এ্যাট 
দ্য ডিপাট'মেন্ট অফ লাইব্রেরী সায়েন্স, ইউনিভাঁসিটি অফ দিল্লী ) 
রায়, ডি. কে 
ইমার্জিং ইনফরমেশন সোসাইটি গ্যান্ড ইটস: ইমপ্যাক্ট অন ইনফরমেশন 
পারসোনেল ডেভেলপমেন্ট ৷ 
রায়, ভি. কে__ 
সিস্টেমস এ্যানালিসিস্‌ ইন ইনফরমেশন সেন্টার (ইন গ্রন্থাগার, ৬, ৩৬, 


নং ৯-১০, ১৯৮৭ )। 


তথ্যভিত্তিক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান ১৫৫ 


রেসার, এম এ্যান্ড সয়ার, সি. এইচ__ 
{কউইৎ নেটওয়াকস উইথ মাল্টিপল: ক্লোজড চেইনস ৪ িয়োরা এ্যাণ্ড 
কমাপউটেশনাল এযালগোরদমস্‌, আই. বি এম জানলি অফ {রিসার্চ 
এ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট, ১৯৭৫ । 


ল্যাম, এস__ 
দিউইৎ নেটওয়ার্কস উইথ পপুলেশন সাইজ কনভ্ট্রানস, আই. বি. এম 


জানাল অফ রিসার্চ এ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট, ১৯৭৭ । 
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িনোশিক প্রপরৃতিকরণ হি? নেটওয়ার্ক পদ্ধাত ৮২ 
পূ 
পটারের সংজ্ঞা ৭৭ পাঁরচালনা ক্ষেত্র ১৪ 
পথানদ্দেশ ২১ পারসেবা ২০ 


পদার্থবিজ্ঞান ও সুপার কণ্ডান্টিভটি পল অটলেট ২৬ 
১৩৬ 


তথ্য--১১ 


১৬২ তথ্যভাত্তিক সমাজ ও তথ্যাবজ্ঞান 


পদার্থীবজ্ঞানাভাত্তক ষুগ € 
পদার্থীবদ্যা ২৫, ৩৮ 

পদ্ধতি বিশ্লেষণ ১০, ১৯, ২৯ 
পপ্‌সি ৫১ 

পপ্‌সির ব্যাকরণগতদিক €&২ 
পপত্রীসর মূলনীতি ৫১ 
পরিচালন ১৮ 

পাণ্চকার্ড ২৮ 

পাঠক প্রোফাইল ৪৭ 

পাঠ্যবই ৪৪ 

পাতন প্রক্রিয়া ৩৪ 

পাসকেল ১৩৬ 

পিতামাতা ১ 

িণ্ডীভবণ ৩৪ 

পুস্তক লেনদেন প্রক্রিয়া ১১৯ 
পেটেণ্ট ৪৩ 

প্যাকেট জুইচ্‌ড্‌ নেটওয়ার্ক ১৪ 
প্যানডক ২৬ 

প্যাঁপরাস ৩৬ 

প্রয়োগাঁবজ্ঞান ১৯ 


ফিল্ম ৪২ 
ফিশন ৩৩ 
ফুটনোট ৬৯ 
ফেদারণ ৭৫ 


বই নিবচিন ২৪ 
বক্ররেখা ১৮ 


প্রাইস 6, ৬, ৬৯১ ৭৪ 

প্রাইসের বর্গ'ম:ল অনুশাসন ৭৯. 
প্রাত্যাহক চাহিদা ২১ 

প্রান্তিক উৎস ৪৪ 

প্রিচার্ড ৭৫ 


প্রকরণ গ্রান্হ ৯ 

প্রকল্প ভিত্তিক পদ্ধাত ৪৭ 

প্রচালত নাথ ৪২ 

প্রাতাঁদনকার চাঁহদা ২০ 

প্রাতাঁদনের চাহিদা ১৯, ২০ 

প্রাতযোগীতামুলক বাজার ১৪ 

প্রবন্ধ ৯ 

প্রযুন্তাবিদ্যা ৪, ৭, ১০, ১৫, ১৬. 
২৪, ৩৬ 

প্রশ্নের কাঠামো ৫১ 

প্রয়োগ কৌশল ৭, ২০ 


ফেনোমেনা ল্টাড ৩৪ 
ফ্যাক্ট সাভস ২১ 
ফ্যাসেট ৩০ 


বগ করণ ২৪, ২৭, ৩০, 80; 
৫০, ৬৬ 


তথ্যভিত্তিক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান 


বগাঁকৃত নিদ্দেশক ৪৯ 

বগাঁকৃত পদ্ধাতি-৪৭ 

বণনি:ক্রমিক বিষয় নিদ্দেশিক ৪৯ 

বাক্ক ১৪৩ 

বাঁণাঁজ্যক ডাটাবেস: ৮ 

বায়োটেরোলজি ১৩৫ 

বিগ সায়েন্স ৬, ৭ 

বিচ্ছরণ সূত্র ২৫ 

বিজ্ঞান পাঁরমাপক ৭৫ 

বিজ্ঞান বিষয়ক রোগ ৭ 

শবজ্ঞান বিষয়ে উল্লেখত 
নদ্দেশক ৭২ 

বিজ্ঞানের গাঁতপ্রকতি ৬ 

বিজ্ঞানের পরিমাণ নিধারণ ৬ 

বিদ্যায়তন গ্রন্থাগার ৪১ 

'ববাঁলও গ্রাফক কাপালৎ ৭২ 

'বিবালওমেট্রিক্স ২৫, ৭৪ 

বিভাজন ১৭ 

বিশাল বিজ্ঞান ৬ 

বিশেষ গ্রন্থাগার ৪১ 


ভারত ১৬ 
ভারতের তথ্য বাবস্থা ২৮ 


ভিকারী ৭৫ 
ভুস ৭8 


মডেম ১৩৫ 
মধ্যযুগ ১ 


১৬৩ 


বিশ্ব ২৯ 

বিশ্বকোষ ৪৩ 

বিষয় গ্রন্থ ৪৪ 

বিষয়বস্তু ৩১ 

বিষয়বস্তুর জগৎ ৩০ 

বিষয়বস্তুর প্রদ্তুতিকরণ ৩১ 
বিষয়বস্তুর স্বাধীন সমাবেশ ৩১ 
বিষয়ের উৎসসন্ধানে উল্লোখত 
নিদ্দেশক ৭১ 

বিস্ফোরণ ৬ 

বুকাস্টন ৭৫ 

বাদ্ধমত্তা ২২, ২৩ 

বেকনলাইট ১০ 

বৈষ্ণব পদাবলী ৪২ 

ব্যবচ্ছেদ ৩৩ 

ব্যা্কা ১৪ 

ব্যাপক বিষয় ভীত্তক পদ্ধাত ৪৬ 
ব্রাডফোর্ড ৩৮, ৭৩, ৭8, ৭৭, ৭৯ 
ব্রকস ৭৫, ৮০ 

বুকের সত্বর্গমান ছাঁচ ৮০ 


১৬৪ তথ্যভিত্তিক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান 
মাইক্রো ডকুমেন্ট ২৫ ৩৭, ৪২, ৩৮ মিশ্র বিষয়বস্তু ৩১ 


মাইাক্লোফরম ৩৯ মিশ্রিত পদ্ধাত ৪৭ 
মাইক্রোফিল্ম ৪৩ মিসিধালথক ৫১ 
মাইক্রোফিস ৪৩ মুল বিষয়বস্তু ৩১ 
মাইক্রো মালনিয়াম ৪ মেডলার্‌স ২১, ৪০ 
মাক" ৪০ মেডিকেল রিসার্চ ৮ 
মাক‘ পোরাট ১৭ মেমরি ১১৬ 
মার্টিনার টব ৫৯ মেলভিল ভয়েট ১৯ 
মাধ্যমিক পত্রিকা ৪৫ মোরাভাঁসক ৭৫ 
মানবিক বৃত্তি ২২ ম্যাকলুহান ১৪ 
মান্ডেল বট ৭৫, ৮১ ম্যাগনোটক টেপ ৩৯. 


মিখাইল গিলজারভোঁস্ক ২৯ 


য 
ষন্দচালত পাণ্কা্ড ৪২ যোগাযোগ প্রযুক্তিবিদ্যা ১১, 
যীশু ১ যৌগিক বিষয়বস্তু ৩১ 
যুগলার ৩ যৌথ গবেষণা ৩৯ 

র 
রঙ্গনাথন ২৬, ২৭, ৩০, ৪৩, ৪৫» ৪৯. রেকর্ড ৪২ 
রসায়ণ বিদ্যা ৩৮ রেপ্রোগ্রাফী ২৭, ১০৭ 
িকোয়ে্ট প্রোফাইল ৬৭ রেফারেন্স সাভস ২৪ 
রূপ ৩২ রোবট ১৬ 
রূপান্তর ৩৫ র্যাডার ৪৩ 


রইসিগ ৭৬ 


তথ্যাভীত্তক সমাজ ও তথ্যাবজ্ঞান 
ল 


ল অফ িবাঁলওমোট্রিক্স ১৩৮ 

ল অফ ক্যাটারৎ ৩৮ 

লক হিট ৮, ৪০ 

লক হিট ডায়লগ ৮ 

লাইব্রামেট্রিক্স ৭৫ 

লাইব্রেরী সায়েন্স উইথ এ স্ল্যান্ট 
টু; ডকুমেণ্টেশন ২৬ 


শব্দাবলী ৫২ 
শিরোনাম নিদ্দেশিক ৬১ 
শিল্প নৈপুণ্য ১৮ 


স্কার ১৩৯ 

স্কোর ১৩৯ 

স্টকব্রেকার ১৪ 

সংক্রামক সূত্র ২৫ 

সংক্ষপ্তসার ২২, ৩৯ 
ক্ষপ্তসারকরণ ৭১ 

সংখ্যাতত্ব ৫, ১৭, ৬৭,"৭৯ 
খখ্যাতত্বের ধর্ম ১৮ 
ংবাদপত্ৰ ২১, ৪২ 
ংশ্লেষণ ৩০ 

সভ্যতা ৪ 

সমগ্র চাহিদা ২০ 

সমগ্র চাহিদার একন্রীকরণৰ ১৯ 

সমন্বয় সুচী ৫৮ 


১৬৫ 


লিপিবদ্ধ নাথ ৭৮ 

লংজ এ্যাসেমরেজ ৩২ 

লোমনেশন ৩২, ৩৩ 

লোৎকা ৭৪ 

লোৎকার আত্কক অনুশাসন ৭৮ 
লোৎকার বৈজ্ঞানিক উৎপাদনের 
িপরাঁত বর্গ অনুশাসন ৭৭ 


সমাজবিজ্ঞান ৩৩ 

সমাজ ব্যবস্থা ১৮ 

সমাযোজন ৩৭১ ৬৬, ৭৪ 

সমীকরণ ৭৮ 

সমীক্ষা ২৮ 

সমীক্ষাধমঁ ২২ 

সাইক্রোন্টাইল ২০ 

সাইটেশন ইনডেক্স ৬৯ 

সাইটেশন ইনডেক্সের মাধ্যমিক 
ব্যবহার ৭০ 

সাইটেশন নিদ্দেশিক ৬৯ 

সাইন্টোমোট্রক্স ৭৫ 

সাধারণ গ্রন্থাগার ৪১ 

সাধারণ সাইটেশন ইনডেক্স ৭০ 


১৬৬ তথ্যভিত্তিক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান 


সাভস টাইম ১২৫ 

সামাগ্রক চাহিদা ২২ 

সাময়িক পত্রপত্রিকা ৫, ১৯, ২১, 
২২, ৩৭ 

স্যাটেলাইট ১৪ 

সিএ এস ২৮, ৪৫, ৪৬ 

সি সি ৩২ 


সুক্ষনতম অৎশ ৫০ 
সচীকরণ ২০, ২৪ ৬৬ 
স্‌চীপত্ৰ পদ্ধাত ৪৬ 


-হকিন্স ৭৬ 
-হানসন ৪৩ 


সেনগ্প্তজ িয়োরী অফ 
বিবাঁলওমেক্রক্স ১১৮ 
সেনডক ৪০ 

সেন্টাল প্রসোঁসৎ ১১৬ 
সোর্স ইনডেক্স ৭০ 
স্কোলা ৬৯ 

স্তরমিলন ৩২ 

স্তরলেপন ৩২ 
স্পাইনস্‌ ৪০ 
স্পেকুলেটর ১৪ 
স্পেশিয়েটর ৩৩ 
স্মীতিভান্ডার ১১৬ 
স্লাইড ৪২. 


হিউম ৭৫ 


১০৯ 


শুদ্ধিপত্র 


Crouin 
Cromin Blarse 
Expedition 
Tusearous 
Operation 
Symantic 
এইটি নিদ্দেশক 
নিদ্দেশককে 
স্বাভাঁকক 
কোদ 

তন,শাসন 

রঙ 


শুদ্ধ 


শিষ্য 

নতুন 

Cronin 
Cronin, Blaise: 
Expeditions 
Thesaurus 
Operators 
Semantic 


এই নিদ্দেশকটি 
নিদ্দেশকে 
স্বাভাবিক 

কোন 
অনুশাসন 

রড 


! 
[ 
| 


কুমার রায়, এম. এ, ডিপ. লিব. (কলিকাতা) 
* এল* আই. এস. (বন্ধমান)। 


শ্রীরায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী গ্রন্থাগারিক 
রূপে দীর্ঘ ২৯ ব২সর কর্মরত আছেন। এই সুদীর্ঘ কাল 
তথ্য পরিসেবার কাজে রত থাকিলেও তাহার কর্মকাণ্ড 
গ্রন্থাগারের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞান ও ইতিহাসের নানা বিভাগে পরিক্রমার কাধ্যে তিনি 
নিজেকে নিরন্তর ব্যাপৃত রাখেন। ইহা ছাড়া তিনি 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এর অবৈতনিক অধ্যাপক ওবিছ্যাসাগর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপকের পদও অলংরুত করেন। 
‘ইয়াসলিক্‌’ ও মহীশূরের “আকাদেমী অব ইনফরমেশন 
সায়েন্স; এর সদস্ত শ্রীরায় ‘Research in Librarianship 
and Technique of writing Research Results’ 
বিষয়ে workshop-এ এবং L. C. C. পরিচালিত Basic 
i : ) বিষয়ে প্রশংসা 
পত্র লাভ করেন । বর্তমান গ্রন্থটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে 
Computer এর প্রয়োগ সম্পর্কিত এই প্রথম বাংল! ভাষায় 
রচিত গ্রন্থ। ইহা ছাড়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নানা 
পত্রপত্রিকার লেখক শ্রীরায় ‘মুসলিম যুগের সংস্কৃতি" এবং 
স্বাধীনতা ইতিহাসের পটভূমিকায় লেখ ‘মুক্তির মন্দির 
সোপান তলে” এই ছুই খানি বিশিষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া পাঠক 
সমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত হইয়াছেন । 


